বঙ্গ মহিলা | 


পবিবর্ধিত ও পরিশোধিত। 





শীযোগেন্্রনারায়ণ রায় প্রণীত । 


শক্নাপ্যেবং পালনীয। শিক্ষণাযাতিঘত্ব তই 1৮ 


শ্পীপাাপাপিপিপিস্পা্পি১১ ৯৯৯৮৭ পাস্পাশাশা পি পাপিস্পিপাপীপাসাস্পাট পাশাপাশি পাশাপাশি 


স্থিতীয় সংস্করণ । 


কলিকাত? 


৯পনং কলেজ গ্রীট বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইডে 
উ্গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রস্থাশিত 
ও 


৩৭ নং মেছুখাবাজার সীট, বীণাযঙ্্ে 
শ্ীশবচন্দ্র দেব কর্তক মুদ্রিত । 


১৮৮৪ 


বিজ্ঞাপন । 


এই পুস্তক কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী, ৫৫ নং কলেজ 
দ্বীটে, সংস্কৃত প্রেস ভিপজিটারীতে এবৎ ৯৭ নং কলেজ গ্রীট 
বাবু গুকদাস চট্টোপাধ্যাষের বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীতে 
আব নাদনবাটের পোগ্ভীফিন হুইয়। দীর্ঘপাড়ায় গ্রন্থকারের 
নিকট পাওয়। যায় । 


ভূমিকা । 

'এই পুস্তকের লিখিত প্রবন্ধ গুলি ক্রমে ত্রমে সাধারগী 
নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুস্তকাকারে 
গ্রকাশিত করা হইল । প্রবন্ধ গুলি নাধাবণত তরুণবয়স্কা বঙ্গ- 
মহিনাদিগের জন্য রচিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা! পুরুষদিগেরও 
অপাঠ্য না হইতে পারে। 

বাব্‌ অক্ষম্নচক্র সরকাব কি এল, সাধারণী সম্পাদক মহাশয়, 
অনুগ্রহ পুর্ননক গ্রবন্ম গুলি সংশোধনান্তে তাহার পত্রিকায় স্থান 
দিশা আমাকে চির কৃতজ্ঞত। পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবৎ 
পুক্তক মুদ্রাক্ণ কালে বিশেষ পরিশ্রম পূর্ববক পুনঃ সংশোধন 
করিয়া দিয়। আমাৰ বিশেষ উপকার করিয়াছেন । বাস্তবিক 
তাহার পত্রিকান্ধ প্রকাশিত ও তাহার ছাবা সংশোধিত ন। 
হুইলে প্রবন্ধ কয়েকটি পুশ্তকাকারে গকাশিত করিতে সাহস 
করিতাম ন!?) ভাহাকে সহজ ধনাবাদ প্রদান করিতেছি । 

সুশিক্ষিত! বঙ্গ মহিলাদিগের হস্তে এই পুক্তক সাদরে 
উপহ্'র স্বরূপ প্রান করিলাম ; তাহারা ইহা পাঠ করিলে 
পারশ্রম সফল জ্ঞান করিব? 


দ্বিতী॥ বারের ভূমিকা। 


সাহিত্য সমাজে, সুশিক্ষা প্রাপ্ত যুবক যুবতীর নিকট, বঙ্ষ- 
মহিল! যে রূপ আদর লাভ করিয়াছে, তাহা আশাতিরিক্ত । কিন্ত 
এই পুস্তকের ষেরপ আদর হইয়াছে, ইহার কাট তি তেমন হয় 
নাই। তবে এই বঙ্গদেশে দুই বত্সরে এক খানি পুস্তকের প্রথম 
লংস্করণ নি:শেষিত হওয়। গ্রন্থকাঁরের পক্ষে কম লৌভাগ্যের 
বিষয় নহে। ইহাই ভাবিয়া আমরা বঙ্গ-মহিল। দ্বিতীয় বার 
মুদ্রিত করিলাম_"আশা। কবি, শীদ্রই আমাদিগকে তৃতীয় বার 
মুদ্রিত করিবার আয়োজন করিতে হইবে। 

এবার পুস্তকের কলেব্র বৃদ্ধি হওয়ায় এবৎ পুস্তক খানি উত্তম 
কাগজে মুদ্রিত করায় ইহাঁব কিঞ্ৎ মূল্য বৃদ্ধি করা গেল। 


দীর্ঘপাড়া, 1 পারি 
চৈত্র) ১২৯, সাঁল। 


সূচিপত্র । 
বিষয় 
গ্রথম খণ্ড । 
সত্ীশিক্ষা " রর 
বঙ্গ-মহিল!র বিদ্যাশিক্ষা 
স্ত্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক ".. 
বঙ্গ-মহিলা কিন্ধপে পুস্তক পাঠ কবিবেন 
বঙ্গমহিলার উপাখ্যান ও নাটক পাঠ সম্বন্ধে 
দুই চারিটি কথা , 


বঙ্গ-মহিলার পত্র লেখ! সন্ন্ধে দুই চারটি কথা... 


বঙ্গ মহিলা কিরূপে সময়ের ব্যবহার করিবেন 
বঙ্গমহিলার পরিচ্ছদের বিষয় '. 

বঙ্গী বিধবা -. 

বঙ্গীয় সধবা রমণী .. 

স্বামী বশীকবণ মন্ত্র 


দ্বিতীয় খণ্ড 1 


গৃহিণী 

গৃহিশীগণের গৃহকাধ্ধ্য করা চাই 

বঙ্গমহিলার সন্তানাদি লালন পালনের কথ! 
বঙ্গ-মহিলার সৎসাবধাত্রায় সহায়তা 
বঙ্গ-মহিলার আচার অনাচারের কথা 


পৃষ্ঠা 


১২ 
১৬ 


২০ 
২৫ 


*** ৩১ 


৩৫ 


০১ ৪০ 


৪8৪ 


১০ ৪৭ 


৫২ 
৫৬ 


৬৫ 
৭০ 


বিষয় 


বঙ্গমহিল। কোন্‌ ধন্ধম অবলম্বন করিবেন ? *. 


বঙ্গ-মহিলার অলঙ্কার-প্রিয়তা 

বঙ্গ মহিলার কলহ ও নিন্দী-প্রিয়ত। 
মুখর বঙ্গ-মহিল! 

সেকালের এবং একালের বঙ্গ-মহিলা 
বঙ্গ-মহিলার আত্বোন্নতি 

আমাদের শেষ নিব্দেন ই 


বঙ্গ-মহিল।। 


শন্বতীয় যংস্করণ ৭ 
"পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত 1 


ভ্ীযোগেন্্রনারয়ণ রায় প্রণীত। 
মূল্য ॥০০ ডাক মাসুল ₹১০। 
এই পুস্তক কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরিতে, শ্রীযুক্ত বাঁধ গুরুদাঁন 
উট্টোপাধ্যাষেৰ মেডিক্যাল লাইব্রেরিতে, সংস্কৃত প্রেদ ভিপজিটরিতে এবং 
বি বাড়ুযেটব দোকানে পাওয়া! যায়। 
স্বঙ্গ মহিলা সম্থন্ধে সংবাদপত্রেব এবং ছুই চারি জন প্রসিদ্ধ লেখকের 
মত। 

- শস্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলৌকেব পাঠ্যপুস্তক, বঙ্গমহিলাঁব বিদ্যাশিক্ষা গ্রভৃতি 
ব্যিক্ষ সন্বন্মে সাদাবণাতে যে কতকগুলি প্রনন্ধ প্রকাশিত হয়, তাঁহার 
অধিকাংশই যোগেন্ত্র বাবুব লেখা-_তিনি তাহার লেখা প্রবন্ধ গুলি এখন 
পুন্তকাকারে প্রকাশিত কবিয়াছেন। আমরা এই পর্যান্ত বলিতে পারিঃ 
গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকের পাঠের উপযুক্ত এ শ্রেণীর এমন আর একখানি 
গদ্য গ্রন্থ আমাদের ভাষায় নাই। ব।হাবা বনিতা, কন্ত1, ভগিনী ব। 
কোন আত্মীয়াকে বৌবোদয, চবিতাবলি প্রভৃতি পভাইয়া গদ্য কোন্‌ গ্রন্থ 
পড়াইবেন ভাবিযা স্থির করিতে পাবেন ন!, তাহাব। বঙ্গ-মহিল। একথণও্ 
ক্রয় কবিয়া তাহাদের হস্তে দিলে আমাঁদেব এই অনুরোধ রক্ষার জন্য বোধ 
হয় অন্কুতাপ কবিবেন না|” সাধাবণী-__-আফাট, ১২৮৮। 

পক্্রীশিক্ষা, স্ীলোকেব পাঠ্য কি, বঙ্গ-মহিলাব শিক্ষা, তিনি কিকপে 
পুস্তক পাঠ কৰিবেন, তাহাব উপন্তাস ও নাটক পাঠ সমন্ধে ছুই চারিটি 
কথাঃ তাহার পত্র পিখিবাঁব ধাব1,কিকবপে'তাহাব সময় কাটান উচিত, তাহার 
পরিচ্ছদ কিরূপ হয! উচিত, বঙ্গীয় বিধবাব কথ, সধবার কথা, গ্ৃহিণীব 
কথা, সন্তানাদি পালন, সংসার যাত্রা, আচাব্) অনাচাব,ধর্মী,অলম্কার প্রিয় তা, 
কলহ ও পরনিন্দা, মুখবতা, সেকালের ও একাঁলেব বঙ্গ-মহিলার এসব বিষয়- 
গুলিই যোগেন্র বাবু বিশদ রূপে অল্প কথায় বুঝাইয়! দিয়াছেন। গ্রন্থ খানি 
বঙ্গ-মহিল। মাত্ডেরই অবশ্য পাঠ্য; অনেক যুবকেরও ইহাতে জ্ঞান যোগ 
তইবে। পুস্তকের ভাষাটি পবিপাটী, মধ্যে মধ্যে যে একটু আধটু দোষ আছে, 
ত্খহ। ধর্তব্যেব মধ্যেই নহে । রাশি রাশি মাউক নবেল অপেক্ষ1 এরূপ এক- 
খানি ক্ষুত্র পুক্তকও ওজনে ভারা । ঘোগেন্দ্র বাঁধু বঙ্গ-সমাজেব একটা বিশেষ 
উপকার করিয়াছেন” মববিভাকব-_-২৮ ভাদ্র, ১২৮৮ 

“বঙ্গ-মহ্থিলায় এইরূপ রহ্য কিম্বা রসোদগাব নাই । উহার প্রভ্যেক 
পর ক্তিই ভাবিয়। চিত্ত ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ কিয়া লেখা হইয়াছে, এবং 





৮৯ 


প্রতোক শ্রীবন্ধই গ্রশ্থকাঁরের বিজ্ঞত। ও অভিনব পৰিচয় দিতেছে । আজি 
কাপিকার অর্ধ শিক্ষিতা অথচ শিক্ষাভিমানিনী বজীষ কুলমহিলাদিগেব স্ুশি- 
প্ষাব জন্ট ইহাঁঅপেক্ষা সরল স্থধপাঠা ও স্থনীতিমূলক পুস্তক অণর একখানি 
দেখিয়ানছছ'বপিয়া মনে য় না।” বান্ধব_-ুপীঁষ ১৯৮৮। 

"পুস্তক থাঁনি ৯৯ পৃষ্ঠাব সম্পূর্ণ । এই পুস্তকখানি আমবা পাঠ কবিয় 
বিশেষ আনন্দ লাভ কবিধাছি। পুস্তকেব ভাবা অতিশয় সবল ও প্রাঞ্জল 
অগ্চ ভাব পূর্ণ। অধুন1] নবা বঙ্গ-মহিলাদের আচার বাবহাৰ ও কচিব 
ধেকপ দিন দিন পরিবণ্তন দেখা যাইতেছে, তাহাতে আনেক সমদেই অনেক 
বিষধে তাহাদের অধোগতি দেখ! যায) এই পুস্তকে বঙ্গ মহিলাদের কোন্‌ 
কোন্‌ কার্য গর্থিত এবং কোন্‌ কোন্‌ কার্য শ্রেয়ঃ, তাহা উত্তম রূপে দেখান 
হইযাছে। পুস্তক খানি দুই খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম থণ্ডে স্ত্ীলোকদিগের 
শিক্ষা, কি পুস্তক কি প্রকাবে পাঠ করিতে হয, কিকপে সমষের বাবহার 
কবিতে হয, স্বাসীব সহিত কিকপ ব্যবহার কব] উচিন, ইত্যাদি কষেকটি 
আতিশয উপাদেয় সারশর্ভ উপদেশ পবিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রক্টিত ভইয়াছে। স্বামী" 
বশীকরণ-মন্ত্র শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ কবিলেই গ্রন্থকর্ভা যে নব্য বঙ্গ যুবক যুব- 
তীর চবিত্র বিশেষ আলোচন1 কবিযাছেন, তাহ স্পষ্ট দেখা যাব । 

দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহিণীগণেব গৃহ কার্ধা, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি কয়ে- 
কটি' প্রবন্ধ মাছে। ইহাব সকল গুলিই ভামাদেব মতে এক একবাব স্থিব 
চিন্ত্রে পাঠ কৰা আবষ্ঠাক। আমব| সাহস পূর্বক বলিতে পাবি যে, বঙ্গ- 
মহিলারা এই পুন্তকখানি পাঠ কবিলে এব* ইহাব উপদেশ মত কাধ্য কবিতে 
পারিলে, তীাহাদেব এবং তঙ্সঙ্গে বঙ্গসনাজেবও যেবিশেষ হিতসাধন হইবে 
তাহার আর সন্দেহ নাই । আমবা পুস্তক্থানি বঙ্গ নহিদাগ।কে একবার 
পাঠ কবিতে অন্ুবোধ করি। এইবপ পুস্তূকব একট বিশেষ ভাব ছিল, 
গ্রন্থকর্ত। সেই অভাব পুৰণ কবিতে অনেক পবিমাণে কৃতকার্য হইয়াছেন ।” 
বদ্ধমান-সজীবনী,_-৫১ আাবণ। 

«“উপদেশগুলি মহার্থ পূর্ণ | বিদ্যার্থিশ বঙ্গ মহিলা মাত্রেঘই এই পুস্তক- 
থানি পাঁঠ কৰা উচিত।৮ এড.কেশন গেজেট_-৯৫ই আবণ। 

“এতদ্দেশে আজি কালি সভাতাব কপ প্রবল আত বহিতেছে,তাহতে 
আপনার “ধঙ্গ-মহিলা” উপঘুক্তৰপে প্রচাবিত হইলে বঙ্গীব কুলকামিনীর 
কন টপকাবে মাসিকে বলিবা শেষ করা মাষ না| সেই প্রচার উদ্দেশই 
আমর ৫* খানি বই আনাইনাছি। এবং এই বইগুলি এতদেশেব প্রধান 
প্রধান বালিকা বিদ্যালর ও যুবতী বিদ্যালয়ে বিতবণ করিব, এইকপ মনন 
কবিরাছি।” জয়নেবপুব সাহিত্য সমালোচনী সভার দম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু 
কালীপ্রসন্ন ঘোষের পত্র।ংশ-- 


ব্গমহিলা | 





স্ত্ীশিক্ষা | 


স্ত্রীলোকে স্লামীর বশ না হইলে এবং রীতিমত শিক্ষ। ন! 
পাইলে ষে, নানা বিশৃঙ্ঘলা ঘটিয়া৷ থাকে, তাহা বোঁধ হয় 
আজি কালি আমাদের দেশের অনেকে স্বীকার কবেন। স্ত্রী 
অবাধ্য হইলে আ্বামীকে যাবজ্জীবনের জন্য কই পাইতে হয়, 

হপারে বিন্দুমাত্র স্বখ থাকে না, ইহা প্রায় সকলেই 
জানেন; কিন্ত ছুঃখের বিষষ, যাহাতে এই অনর্থ ঘটিতে 
ন। পারে, তৎপক্ষে অতি অন্ন লোকেই যত্বুবান। আপন 
আপন স্ত্রী রীতিমত শিক্ষিত হন, ইহ। অনেকেরই ইচ্ছা, 
কিন্ত কি কবিলে যে, তিনি শিক্ষিতাঁ হইবেন, তাহা অনেকে 
ভাবেন না৷ আমবা কেবল বিদ্যাশিক্ষাকে রীতিমত শিক্ষা 
বলি না, আমাদের মতে বিদ্যাশিক্ষার সহিত নীতিশিক্ষা 
চাই । কিরূপে স্বামীর সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপে 
অন্যান্য পৌর-জনের সহিত ব্যবহার করিতে হয়, কির্ূপে 
সংসাব চালাইতে হয, এ সমস্তই শিক্ষা দেওয়া উচিত-. 
কয় জনে এরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন ? 

আজি কালি আমাদের দেশে যখন বিবাহ হয়, তখন 
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পাত্র স্কুলের বা কলেজের ছাত্র, বয়ঃক্রম বড় জোর বিশ 
বসর। ইৎরাজি শিক্ষার গুণে পাত্রের তখন স্ত্্ীশিক্ষার 
প্রতি অচল। ভক্তি থাকে; সিডনি ম্মিথ প্রভৃতি ইংরাজি 
গ্রন্থকারদিগের স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ মনে জাজ্বল্যমান 
থাকে; স্থৃতরাং বিবাহের পরই স্ত্রী কত দূর শিক্ষা করিয়া- 
ছেন, তাহা একবার জিজ্ঞাসা করেন | উত্তরে হয় তো বর্ণ- 
পরিচয় দ্বিতীয় ভাগের নাম শুনিতে পান। ধাহার বড় 
ভাগ্য তিনি সীতার বনবাসের নাম শুনেন, কিন্তু সে কেবল 
নায মাত্র। তার পর হাতের লেখার অনুসন্ধান কর হয়, 
হাতের লেখা কিরূপ থাকে, তাহ ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন 
- লেখা বাহুল্য মাত্র । হাতের লেখ। দেখা শেষ হইলে স্বামী 
মহাশয় ভাবেন, “তবে আর কি পত্র লেখা চলিবে ।” পরে 
ছুই জনে ছাড়াছাড়ি হইলে পত্র লেখা! চলিতে থাকে ; কিস্তৃ 
তাহাতে সারগর্ভ কথা খুব অল্পই থাকে, উপদেশ খুব অল্প 
লোকেই দিয়া থাকেন, কেবল অনাবশ্যক বাক্যে পত্র 
পূর্ণ করা হয়। পুনর্ববার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন স্ত্রীর যৌবন 
আরম্ভ হইয়াছে, তখন লেখা! পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করা! অনা- 
বশ্যক বোধে ভাস খেলার আন্দোলনই বেশী হয়। এইরূপে 
হাসিতে খেলিতে কিছু দিন অতিবাহিত হয়। তার পরে 
সন্তানাদি হইলে তখন আর লেখা! পড়ার আলোচন। কর! 
ভাল দেখায় না, কাজেই অনেক মহিলার দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত 
বিদ্যার সীম! হয়। তবে, অনেকে ছুই চারি খানি নাটক বা 
নবেলের যে ষে স্থানে স্বাভাবিক বর্ণনা বা কোন উপদেশ থাকে, 
ঘাহ। পরিত্যাগ করিয়া, ষে ষে স্থানে কেবল রহন্তজনক লেখা 
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থাকে, সেই সেই স্থান পাঠ করিয়া অতি অল্প দিন মধ্যে ষে 
ভয়ানক বিদ্যাবতী হুইয়া পড়েন, ইহা আমরা কোনমতে অন্বী- 
কার করিতে পারি না । কিন্তু আমাদের মতে ওরূপ বিদ্যাবতী 
না! হইলেও চলে । স্ত্রীকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়। উচিত এব 
ক্্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে আমাদের 
বক্তব্য একটু বিস্তারে বলিতেছি। 

সচরাচর আমাদের দেশে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় 
বালিকাদিগের বিবাহ হয়, এই সময় শিক্ষার সময়, স্ৃতরাৎ 
এই সময়ে স্বামীদিগেব অন্যান্য সমুদয় আমোদ প্রমোদ 
বিস্বৃত হইয়। কেবল স্ত্রীকে সুশিক্ষ। প্রদান করিতে যত্ন করা 
কর্তব্য । শিক্ষার জন্য একটু কঠোর ব্যবহার করাও উচিত। 
এরূপ করিলে ষে, প্রণয়ের লাঘব হয়, ইহা বোধ হয় না। 
পিত। পুত্রের সহিত কিছু দিন পর্য্যন্ত কঠোর ব্যবহার করেন। 
কিন্ত তাহাতে কি তাহার স্নেহ হাস হয়? না উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? তবে, আমর! এন্সপ বলিতেছি না যে, স্ত্রী 
দোষ করিলেই তাহার গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিতে 
হইবে কিন্থা। তাহাকে সর্বদ1 তিরস্কার করিতে হইবে । আমা 
দের মতে স্ত্রীর কোন প্রকার দোষ দেখিলেই তাহা তৎক্ষণাৎ 
দেখাইয়া দেওয়! উচিত এবহ যাহাতে ওরূপ দোষ আর ন। হয় 
তাহা বলিয়। দেওয়! আবশ্যক । অভিমান করিবে, কি বিরক্ত 
হইবে, ইহা! ভাবিয়! ক্ষান্ত থাকিলে চলে না। কেনন! 
ক্ষান্ত থাকিলে স্ত্রী স্বামীকে মনে মনে 'একট্‌ও ভয় করেন না, 
কোন দোষ করিতে সঙ্কুচিত হন না, এমন কি পরিশেষে 
স্বামীকে গ্রাহাও করেন না। এ কেৰল আমাদের দোষে হয়। 
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আমরা, স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহাব করিতে হয়, তাহ! জানি 
নাঁ অথবা জানিয়াও জানি না সচরাচর দশম বা একাদশ- 
বধীয়া স্ত্রীকে আমরা ঘোডশবষীয়| স্ত্রী জ্ঞানে সেইরূপ 
ব্যবহার তাঁহার সহিত করিয়া থাকি । প্রথমেই 'তীহার রূপে 
মোহিত হইয়া অকর্ধ্মণ্য হইয়া! পড়ি, এবৎ সেই দ্বাদশ 
ব্ষীয়ি! বালিকা কক মকল বিষয়ে পরিচালিত হই-_এইটিই 
আমাদের মহণ্ড দোষ। অল্প দিন মধ্যেই সেই বালিকা 
আমাদের সংসার-সমুদ্রের কর্ণধার হইয়। পড়েন, তখন তিনি 
যে দিকে চালান, সেই দিকে চলি। কিন্তু যেরূপ আনাড়ী 
মাঝির হস্তে পড়িয়। অনেককে মধ্য গঙ্গায় হাবুডুবু খাইতে 
হয়, সেইরূপ আমাদিগকেও মধ্যে মধ্যে হাবুডুবু খাইতে 
হয়। তথাপি আমরা তীঁহারই দ্বারা পরিচালিত হই, কেন 
বলিতে পারি না । 

বাল্যকাল হুইতে স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিয়া স্বামীকে যে 
মান্য করিতে হয়, ইছা স্ত্রী প্রথমে জানিতে পারেন না; 
যখন পারেন তখন আত্ব মান্য করিতে ইচ্ছা হয় না। স্ৃতরাৎ 
আমরা আপনার মান আপনার দেবষে হারাই । 

বিবাহের পর স্বামীর কর্তব্য, তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়! দেওয়। 
ঘে, স্বামী কেবল রহস্যের পাত্র নহেন, তাহাকে মান্য করিতে 
হয়। স্বামীর বিবাহের পর কিছুকাল পর্যন্ত স্ত্রীর সকল 
কার্ধ্যে দৃষ্টি রাখা উচিত। যাহাতে বালিকাকাল হইতে 
তাঁছার শরীরে কেন দোষ ন। জন্মে, যাহাতে তিনি শান্ত- 
স্বভাবা হন, প্রথম হইতে এ বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে শেষে 
মনস্তাপ পাইতে হয় । এরূপ দেখ! গিয়াছে যে, অনেক 
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স্বামী প্রথমে স্ত্রীকে স্থুশিক্ষা দান না করিয়া শেষে অনু- 
তাপ করেন। কিছু কাল পর্য্যন্ত -ম্বামীকে শিক্ষকের ন্যায় 
কখন প্রস্তীর হইতে হইবে, কখন হাস্য করিতে 
ছইবে, সবকার্যেব জন্য অল্প সুখ্যাতি ও মন্দ কার্য্যের 
জন্য ম্মছু তিরস্কার করিতে হইবে । এরূপ করিলে 
স্ত্রী তাহাকে একটু মনে মনে ভয় করিবেন এবং তাহার 
বিনানুমতিতে কোন কাধ্য করিবেন না। স্বামীকে ভয় 
কবিতে হুইবে' পড়িয়া অনেক পাঠিকা হয় তো হাসিয়া 
অজ্ঞান হুইবেন। কিন্তু হাস্থন আব যাই করুন, স্বামীকে 
একটু ভয় করা! আমরা স্ত্রীর পক্ষে কর্তব্য বলিয়! নোধ 
করি। যাহাকে লোকে সমিহ বলে, সেই সমিহ একটু 
থাকা চাই। যেখানে মান্য সেই খানে সমিছ, আর যেখানে 
সমিহ সেই খানে একটু ভয় থাকে। জমিহ না থাকিলে 
মান্য করা হয় না, আর ভয় না থাকিলে সমিহ হয় না। 
অতএব যদি স্বামীকে মান্য কর! উচিত হয়, তনে তাঁহাকে 
একটু ভয় কবাও আবশ্যক। এই ভয়টুকু বড় উপকারী । 

উপাখ্যানেব নায়িকার ন্যায় স্ত্রীলোকে এক্ষণে আমাদের 
তাদৃশ প্রয়োজন নাই। যধহার! স্ত্রীদিগকে উপাখ্যানের 
নায়িকাব ন্যায় করিতে চাহেন, তাহাদের এই লাভ হয় যে, 
তাহাদের স্ত্রীরা তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে উত্তমরূপে 
শিক্ষা করেন এবং তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া! 
অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় কার্ধ্য করেন, কিন্তু, উপা- 
খ্যানের নায়িকার যে সকল গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার 
ষোল অংশের এক অত্শও ভাহাদের থাকে না। 


৬ বঙ্গ-মহিলা। 


আজি কালি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য 
কতকগুলি বিদ্যালয় হুইয়াছে বটে, কিন্তু সেই গুলিতে 
খুব অল্প স্ত্রীলোকেই শিক্ষিতা হন। সমস্ত বঙ্গদেশের 
স্রীলোকের। বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন, বঙ্গদেশে এত 
বিদ্যালয় নাই, স্থুতরাৎ অধিকাংশ স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার 
ভার তাহাদের স্বামীব হক্সে;_ স্বামীর] যনোধষোগ করিলে 
তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন, না করিলে পাবেন না। 
এজন্য সকলের কর্তব্য যে, আপন আপন স্ত্রীকে প্রত্যহ 
বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া । দিনে মধ্যে অন্তত দুই ঘণ্টাও এই 
কাধ্যে অতিবাহিত করা একান্ত কর্তব্য। কেবল দুই এক 
খানি পুস্তক পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই হইল না। তাহাতে 
মানসিক উন্নতি হয় না, বরং অল্প-শিক্ষা-জনিত দোষ সকল 
ঘটিতে পাবে এবৎ অনেক সময় ঘটিয়াও থাকে । ইহা সক- 
লেই জানেন, কিন্তু কেবল জানিলে ফল কি? দিনের মধ্যে 
দুই ঘণ্টা সময় পান না এমন লোক খুব কম আছেন, সেই 
দুই ঘণ্টায় তাহারা অনায়াসে সারগর্ত পুস্তক সকল শিক্ষা 
দিতে পাবেন, কিন্তু তত কই কে স্বীকার করিবে? পড়াইতে 
গেলেই নিজে পড়িতে হয়, অত গোলযোগে কে যায়? তত- 
ক্ষণ বার্চ সাহেবের দাড়ির বর্ণনায় ব! দুই বাজি পাশ। খেলিলে 
অনেক আমোদ লাভ হইতে পারে। ফাঁহাদের অনোব সহিত 
আমোদ করিতে ইচ্ছা না থাকে, তীহারা স্ত্রীর সহিতই তাস 
খেলিয়া বা বাজে কথা কহিয়া, কোন রূপে সময় অতিবাহিত 
করেন। ই'হারা নিজে হয় তো বিদ্বান, কিন্ত স্ত্রীদিগকে বিদুষী 
করিতে অত্যন্ত অযত্ব প্রকাশ করিয়া! থাকেন। কেহ কেহ ছুই 


বঙ্গ-মহিলা। * 


একখানি ভাল পুস্তক কিনিয়া দিয়া মনে করেন, তাহাদের 
কর্তব্য কর্ম শেষ হইল। কিন্তু একটি স্পকূ বিশ্বকল কাকের 
সম্মুখে রাখিলে সে যেরূপ তাহার রসাস্বাদন করিতে পারেনা, 
সেইরূপ একাদশ বা দাদশবধীয়া- বালিকার হস্তে কাদন্বরী বা 
সীতাব বনবাস দিলে তিনি তাহার রসাস্বাদনে অধিকারিণী 
হন না। যদি কেবল পুস্তক কিনিয়া দিলেই বিদ্যা হইত, 
তাহা হইলে পৃথিবীতে মূর্খ থাকিত না। ক্রমাগত তিন 
চারি বসব_বরং বেশী--পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা দিলে তবে 
বিদ্যা শিক্ষায় আনুরক্তি জন্মিতে পারে, একবার অনুরাগ 
জন্মিলে আর কোন চিন্তা নাই । 

স্ত্রীকে লেখা পড়া শিক্ষা “দিতে হইলে আমাদের মতে 

খবাদ পত্র পাঠ কবিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সংবাদ পত্রে 

বিবিধ বিষয়ের বিবিধ প্রকার প্রবন্ধ ও দেশ বিদেশেব নৃতন 
নৃতন সংবাদ পাঠ কবিয়া অনেকটা মন্তনর প্রশস্ততা জন্মে 
এবং দেশ বিদেশ ভ্রমণে ফল ঘবে বসিয়া! উপভোগ করিতে 
পাঁবা যায় স্থতরাং ইসা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় উপকারী । 

ধাহারা বহুকাল বিদেশে থাকেন, ধাহাদের স্ত্রীর সহিত 
শীঘ্র সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, পত্রই তাহাদের 
অবলম্বন । পত্র দ্বার। অনেকে শিক্ষা দিতে পারা যায়। সকল 
বিষয়ই পত্রে লিখিতে পারা যায়। পত্রে অনেক সাবগর্ভ উপ- 
দেশ দেওয়া যাইতে পারে । ফলতঃ যিনি যে প্রকারেই পাবেন 
আপন আপন স্ত্রীকে স্ুশিক্ষিতা কর? সকলেরই অবশ্য কর্তব্য 
কন্ম। 


বঙ্গমহিলাঁর বিদ্যাশিক্ষা! । 


বর্তমান সময়ে বঙ্গ-মছিলীর লেখ পড়ী শিক্ষা, ঘে টুকু 
হয় তাহাও ভাল হয় না। সাধারণত আজি কালি মহিলার! 
কাব্য নাটক ও উপাখ্যান পাঠ করিয়া থাকেন। কিন্তু উত্ত 
কয়েক প্রকারের পুস্তক ভিন্ন আবও যে পাঠ্য পুস্তক আছে, 
তাহা! অনেকে জানেন না, আর তাহার কতগুলি পড়া আব- 
শক তাহাও বৃৰেন না। 

কতগুলি ইতিহাস পাঠ না করিলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ 
হয় না; বিশেষত সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ইতি- 
হাঁষ পাঠ কর! নিতান্ত আবশাক। অনেক রমণী পদ্মিনীর 
উপাখ্যান পাঠ কবিয়াছেন, কিন্তু পদ্মিনী যে কোন্‌ দেশের 
স্ত্রীলোক, তাহা জানেন না। পৃর্থীরাজ মহিষীর স্বপ্পের কথা 
মনে করিষা ছুঃখিভ হইয়াছেন, কিন্তু প্রথীরাজ_ মনুষ্য কি 
দেবতা, কি কিন্নব, কি গন্ধর্র--কিছুই অবগত নহেন। ক্ষত্রি- 
যের! কোন্‌ দেশেব লোক তীহার। ভাবিয়া পান না. ইতিহাস 
এই সমস্ত বিনয় শিক্ষা দেয় । ইতিহাস পাঠ করিয়া কত সাধু 
পুরুষের ও দাধ্বীসতী, পতিব্রতা, বমণীব বিবরণ অবগত হ্‌ই্যা 
মন আনন্দ-বসে আপ্লুত হয়। যওকালে যবনেরা ভারতবর্ষ 
আক্রমণ কবিতে আগমন করিয়াছিল, তৎকালে হিন্দু রমণীবা 
মস্তকের কেশ ছেদন করত ধনুকের গুণ করিধার নিশিত্ত 
মোদ্ধাদদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন_ ইহা পাঠ করিয়া কি 
গ্রত্যেক রমণীর মনে আনন্দ হয় না? সহজ প্রকার নীতি 
ইতিহাস পাঠে শিক্ষা হইযা থাকে । আমাদিগের মহিলা 


বঙ্গ-মহলা। ৯ 


দিশের ইতিহাম পাঠ করা একান্ত কর্তব্য__অস্তত ভারতব্ষের 
ইতিহাস খানি তাহাদিগের অভ্যস্ত থাকা চাই। তাহা 
না! থাকিলে তাহাবা যতই কেন কবিতা পাঠ করুন না, তাহা 
দিগের শিক্ষা সম্পুর্ণত| প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা কদাচ স্বীকার 
করিব না। 

মহিলাদিগের ভূগোল পাঠ করা বিধেয়। তবে উত্তর 
আমেবিকায় কযেকটি দেশ আছে এবং তথাকার অধিবাসীবা 
কোন্‌ কোন. সমযে আহাৰ করে ইত্যাদি বিষয় না জানিলেও 
বিশেষ ক্ষতি নাই; কিন্ত পুথিবীতে কয়টি মহাদেশ আছে 
এব পুথিবীব আকার কি প্রকার, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
নগবগুলি কোগায, ভারতবর্ষে কয়টি জাতি আছে, তাহাদিগের 
আচার ব্যবহার কিরূপ, ইহা? না জানা অন্ুচিত-_ অর্থাৎ 
অন্যান্য দেশেব মোটামুটি বিবরণ ও ভাবতবর্ষেব বিশেষ 
বিববণ আমাদের মহিলাদের জ্ঞাতব্য । দীনবন্ধু মিত্রের 
সমস্ত নাটকগুলি কঠস্থ করিয়া ফেলিলাম, অথচ কাছাড় বা 
মণিপুৰ কোথায জানিলাম না, ইহা কি লজ্জার কথা নহে? 
আমবা বিশেবরূপ অবগত আছি, দেশের অবস্থা কিছু জান! 
না থাকিলে কোন সাহিত্য পুক্তক পাঠে তৃষ্িলাভ হয না, 
অনেক স্থানে মন্দেহ থাকিয়! যায এবৎ পুস্তকে বোন কোন 
স্থান হয়ত একেবাবেই বুঝিতে পাশ যায় না। তাই 
আমাদিগেব অন্ুবোধ, আমাদের ব্মশীরা ভারতবর্ষের ভূগোল 
বিবরণ খানি উত্তমরূপে ও অন্য দেশের বিবরণ মোটামুটি 
শিক্ষা করিবেন ! 


ইতিছান ভূগোল ভিন্ন আরও একটি শিক্ষণীয় বিষয় 
চব 


১৭ বক-সহ্িক্ষা। 


আহছে- অস্কশাশ্রের বিষয় বলিতেছি। কিন্ত সমুদায় অন্ত 
শাস্ত্র শিক্ষা করিতে বলিতেছি না, যাহা স্থসাধ্য নহে তাহা 
করিতে আমর! পরামর্শ দিই না, যেহেতু আমরা জানি সেরূপ 
পরামর্শের ফল কিছুই হয় না। আমাদিগেব মহিলাদিগকে 
ক্ষেত্রতত্, বীজগণিত, পরিমিতি প্রভৃতি শিক্ষা করিতে বলার 
ফল উপহাসাস্পদ হওযা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 
তবে যদি কেহ এই সকল বিষয় শিক্ষা করিতে পারেন, 
তাহাতে আমাদেব লাভ ভিন্ন লোকসান নাই । আজি কালি 
যে সকল মহিলার! বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ দরের গণিত বিজ্ঞান 
পাঠ করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জল কবিতেছেন, তাহাদের 
দৃরীন্ত যে অনুকরণীয় নহে ইহাও বলিতে আমবা প্রস্তুত 
নহি | তবে সাধাবণতঃ যাহা! আমাদিগের দৈনিক প্রয়োজনীয় 
অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে আমরা স্ত্রীলোকদিগকে অগ্রে তাহাই শিক্ষা 
করিতে বলি-_আমব! তাহাদিগকে সন্কলন, ব্যবকলন, গুণ ও 
ভাগ শিক্ষা করিতে উপদেশ দিই । এই চারিটি বিষয় শিক্ষা 
অতি আবশ্যক । ধারাপাত খানিও কঠস্থ করিতে হইবে, 
তাহ! হইলে আর দেড় পয়সা লিখিতে হইলে কেহ ৫২॥ 
লিখিবেন না, এবং তিন পাঁচে কত হয় জিজ্ঞাসা করিলে 
শুক্ষমুখী হুইয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিবেন না। অনেকের 
উদর হয়ত চারুপাঠ ও সীতার বনবাসেব শব্দে ও ভাবে পরি- 
পুর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু দেড় আনা কবিযা সের হইলে চারি 
দের মৎসোর মূল্য কত, তাহ! নির্ণয় করিবার নিমিত্ত “বাবুকে” 
বহির্ব্বাটী হইতে ভাকাইয়। আনিতে হয়_-ইহা অতিশয় 
লজ্জার কথা । 
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উপরে আমরা যে তিনটি বিষয় মহিলাদিগকে শিক্ষা 
করিতে বলিলাম, তিনটি বিষয়ই অতি কঠিন; ইহাতে নাট- 
কের রহন্য, কবিতার মাধুরধ্য বা উপাখ্যানের কৌতুহল উদ্দী- 
পন ক্ষমতা নাই। ইহার অনেক স্থান নীরস। কিছু ধৈর্য্য 
ন। থাকিলে আর এ তিন বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারা 
যায় না। কিন্তু একবার যদি পাঠে আসক্তি জন্মে তবে 
আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। প্রথমে অতি 
অল্প সময় পাঠ করিতে হয়__দিনের মধ্যে অর্ধ ঘণ্টা হই- 
লেই যথেষ্ । ক্রমে পাঠের সময় বৃদ্ধি করিতে হয়, এরূপ 
ন। করিলে মন স্থির হওয়। দুরূহ । অস্কশাস্ত্র শিক্ষার প্রধান 
উপায় গাহস্থ্য সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা । ইহাতে 
সন্কলন, ব্যবকলন, গুণ, ভাগ প্রভৃতির আবশ্যক হয়। এই 
কয়েকটি শিক্ষা না করিলে রীতিমত আয় ব্যয়ের হিসাব 
রাখিতে পারা যায় না। ফলতঃ যে উপায়েই হউক শিক্ষা 
হইলেই হইল। মহিলারা যদি ঘ্বন্য কোন সহজ উপার 
দেখিতে পান, তবে তাহাই অবলম্বন করিবেন । আমর! যাহ! 
বলিতেছি তাহাই যে এক মাত্র উপায় অন্য উপায় নাই 
একথা আমরা বলি না-বলিলেই বা! বিশ্বাস কে করিবে ? 


স্ত্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক । 


পূর্বকালে যখন বর্তমান সমযেব ন্যায রাশি রাশি 
বা্াল। পুস্তক হিল না, তখন বামায়ণ মহাভারতই স্ত্রীলোক- 
দিগেন পাঠ্য পুস্তক ছিল। এবং কেহ কেহ দুই একখানি 
পাচালি বা ভারতচন্দ্রেন অননদামল্গল পাঠ কবিষাই জীবন 
অতিবাহিত কবিতেন। তখন অতি অল্প জ্ত্রীলোকেই 
লেখা পড়া জানিতেন। বালকাযে ইংবাজি অভাতাব 
সভিত স্্রীশিক্ষান প্রাদুর্ভাব হইলে, লীলালত্তী ও নবীন তপ- 
স্বিনী বঙ্গ ঘৃবতাব গৃহ শোভা কনিতে লাগিলেন, ক্রমে 
বিবাম-দায়িনী, সজ্জনবঞ্জিনী, তিলোভম।, নিরুপম।, বিলান- 
বতীতে লোকের থৃহ্‌ পূর্ণ হইয! গেল। বৃদ্ধ কাশীদাস ও 
কৃত্তিবাসের অনাদর হইতে লাগিল। নীল, পীত ও হরিৎ 
বর্ণের পুস্তক ও পৃস্তিকান পনি্ষান কাগজেব পবিক্ষকাৰ 
আক্ষরেব নিকট বটতলাব কদর্ধ কাগজ ও কদর্য অক্ষব 
(তষতে পাবিল না। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস বৃদ্ধ৷ ঠাকুরুণ- 
দিদির আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। পূর্বে লোকে ভক্তি পরর্বক 
রাম।সণ বা মহাভাৰত পাঠ করিতেন, এক্ষণে নুতন সভা- 
তাৰ অন্দরে ভক্তি রাস হইস! গেল । আজি কালি এই 
ছুই পুস্তকেব বড় অনাদন হইযাছে, অগ্দামঙ্লেরও আব 
তাদৃশ আদব নাই + পুকবেব কথ] দুবে থাকুক কোন স্ত্রী- 
লোকেও আর মহাভাবত বা রামাষণ পাঠ কবেন না। যে 
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রামাষণ মহাভারত বেদের নায় পূজা ছিল, তৎপ্রতি অনা- 
দব_-উন্নতি কি অবনতির চিহ্ন বলিতে পারি, না । 

কোন দেশের কোন জাতীয় ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে 
সেই জাতির কাব্য পাঠ ব্যতীত ভাষাষ সম্পূর্ণরূপে অধিকার 
জন্মে না। বাঙ্গলা ভাষায রামায়ণ ও মহাভারত-_ছুই 
খানি অত্যুত্কু্ই মহাকাব্য; ইহাব ভাষা *এরপ প্রাঞ্জল যে, 
বিনা যত্বে বোধগম্য হয়। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষমণেব 
ভ্রাতৃভক্তি, সীতার পতিভক্তি, যুধিষ্ঠিরের সত্যপ্রিয়তা 
প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে অতুল আনন্দ হয়। ফলতঃ রামা- 
য়শ ও মহাভারতের ন্যাষ পুস্তক বঙ্গভাষাষ অতি দুর্লভ | 
আমাদের গৃহ কামিনীব| কেন যে ইহা পাঠ করিতে বিরত 
হুইয়্াছেন তাহা ভাবিযা পাই নাই। তবে যদি জানিতাম 
ষে, বঙ্গভাষাষ এক্ষণে মহাভাবত বা রামায়ণ অপেক্ষা ভ্ত্রী- 
লোকদিগের উপযুক্ত কোন উৎক কাব্যের স্থষ্ঠি হইয়াছে, 
তাহা হইলে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না। 

ঘনরামের শ্রীধন্মমঙ্গল ভ্্রীলোকের পাঠ্য পুস্তক হইতে 
পারে। লক্ষ্মী ডোমনীব চবিত্র, ধুমপীর চবিত্র, এবং কানড়া 
কলিঙ্গা প্রভৃতির চত্বিত্র গত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক 
স্ত্রীলোক সছুপদেশ লাভ কবিতে পাবেন। শ্রীধর্দমঙ্গলের 
কবিতা যেমন সরস, সতেজ, সরল, তেমনি আবাব উপদেশ- 
পূর্ণ । 

প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালা ভাষায় আজিও স্ত্রীলোকেব পাঠ্য 
এমত পুক্তক হয় নাই, যদ্ৰারা রামায়ণ বা মহাভারতের 
অভাব পূর্ণ হইতে পারে। “তুমি কি আমার ?”” “আমি কি 


১৪ বঙ্গ-সহিলা। 


তোমার ?" “মে কি আমার ?” প্রতি পদ্যের যদিও ছড়াছড়ি 
দেখিতে পাওয়া যায়,কিন্ত এ সকল পদ্যর দ্বারা যে স্ত্রীলোক- 
দিগের কিছুমাত্র উপকার হয় না, ইহা নিশ্চয়। আবার 
মাইকেলের যেঘনাদ ও হেমবাবুর বৃত্রসংহার অতি অল্প 
স্ত্রীলোকেই বুঝিতে পারেন । বিশেষ মেঘনাদ কা রৃত্র- 
সংহার পড়িলে) খ্বে মহাভাবত পড়া অনুচিত এমন কোন 
কথ! নাই-__ববং আদি পুস্তক বিশেষরূপ জানা থাকিলে 
এই মকল পুস্তক পাঠে ভালরূপ অধিকাৰ জন্মে। মহা- 
ভাবতে অনাস্থা প্রদর্ণন কবিলে আমাদেৰ বোধ হয়, আর কিছু 
দিন পবে আমাদেব মহিলারা মেঘনাদ কে, এই কথা 
স্বামী্দিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এবং তাহারা কি উত্তর 
দিবেন তাহা ভাবিয়া! অস্থির হইবেন-_ লজ্জার বিষয় সন্দেহ 
নাই। 

এক্ষণে বঙ্গ মহিলাদিগের নিকট আমাদের প্রার্থনা যে, 
তাহারা রামায়ণ ও মহাভারতকে পুনরাষ পাঠ্য পুস্তক মধ্যে 
গ্রহণ করুন, ইহাতে তাহাদের অনেক উপকাব হইবে । এত 
দিনেব পৰ আবাব মহাভাবত ও বামায়ণের প্রচলন করিতে 
চেষ্টা করিতেছি বলিয়া অনেকে আমাদের উপর হয়ত বিরক্ত 
হুইবেন । কিন্তু আমর! উপবেই উল্লেখ করিয়াছি, যে, ক্তক- 
শুলি সামান্য দোষ থাকিলেও রামায়ণ মহাভারত অপুর্ব 
বস্ত ;_তাই আমাদিগের এ চেষ্টা । বামায়ণ ও মহাভারত 
যে কারণে আধুনিক যুবক বা যুবতীর! অপাঠ্য জ্ঞান করেন, 
বাঙ্গালার কোন কাব্যের পক্ষে সে কারণ দশান যাইতে না 
পারে-? যদিস্থানে স্থানে মন্দ-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় 
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বলিয়। রামায়ণ বা মহাভারত অপাঠ্য হয়, শবে বাঙ্গালা 
গ্রায় সমুদ্রায় কাবাই অপাঠ্য। 

কিন্তু আমর এরূপ বলিতেছি না, যে, রামায়ণ মহ।- 
ভারত ভিন্ন বাঙ্গালা-ভাষায় আব কোন পাঠ্য পুস্তক স্ত্রীলোক- 
দিগের নাই। লীতার বন বাসের ন্যায় পুস্তক তাহারা উত্তম 
রূপ পাঠ করুন। তাহাদিগকে দুই চারি খানি উৎক্্ উপন্যাস 
পাঠ করিতে দিতে আমাদেব আপত্তি নাই। আর লীলাবতীর 
ন্যায় পুস্তকের সমুদয় অংশ যদি তাহাবা উত্তম রূপ বুঝিতে 
সক্ষম হ্ন, তাহ। হইলে আমাদিগের আনন্দে দীমা থাকিবে 

না-আমাদের আপত্তি কেবল মন্দ পুস্তক পাঠে। 


বঙ্গ মহিলা কিরূপে পুস্তক পাঠ করিবেন । 


সতা বটে, আজি কালি বিদ্যার আলোচনা রমণীদিগের 
মধ্যে হইয়! থাকে, কিন্তু অনেক সময় বিদ্যাব অবমাননা ও 
হয়। কালাপেড়ে সাঁটী পরা বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক হস্তে রমণী- 
দিগকে আজি কালি প্রা সকলের গৃহ প্রকোষ্ঠে বিচরণ 
কবিতে দেখা গিযা থাকে এবং অনেক সমযে তাহাদের হস্তে 
পৃশ্তক দেখিয়। তাঁহাদের ভ্রাতা! বা! স্বামীদিগের মনে দারুণ 
ভীতিব সঞ্চার হয়-_পাছে অর্থ জিজ্ঞাস! কবেন । যদি আপ- 
নাব ছুই চাবিজন পাড়া প্রতিবেশিনী আত্মীযা রমণী থাকেন, 
তবে বেলা ছুই প্রহরের সমঘ একবার তাহাদিগের ভবনে 
বেড়াইতে যাইবেন। দেখিবেন, কেহ “দীপ-নির্বাণ” ভে 
লইয়। শয়ন কবিয়া আছেন, কেহ “নরোজিনীর" দুঃখ ভাবি- 
তেছেন, কাহাবও বক্ষে “ন্বর্ণলতা” শোভা পাইতেছেন, কিন্ত 
“বান্ধব” বা “আর্দ্য দর্শনে” দর্শন নাই--“গুভাত-চিন্তাব” 
চিন্তা কেহ করিতেছেন না। 

পুস্তক পাঠ দুই প্রকার ; এক চিন্তার সহিত পাঠ, আ'র 
বিনা চিন্তায় পাট। বঙ্গদেশে শেষোক্ত প্রকারের পাঠক 
সংখ্যাই অধিক, পাঠিকার তো কথাই নাই। অনুসন্ধান 
করিলে জানিতে পারা যায়, যে, একটি রমণী হয় তো 
দশ বার খানি নাটক ও উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, দীনবন্ধু 
মিত্রেব “ছড়া” অনর্গল বলিতে পারেন + কিন্তু সামান্য একটি 
ছত্রের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পাবেন না। 
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এরূপ পাঠের ফল কি? আমরা যহিলাদিপকে নাটক বা 
উপন্যাস পাঠ করিতে একেবারে নিষেধ কবি না, কারণ কোন 
ভাপা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষার কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের পুস্তক পাঠ করিতেই হয়। অনেক গুলি পুস্তক পাঠ 
না করিলে ভাষায় জ্ঞান জন্মে না। লিখিবার ক্ষমতা তো! 
একেবারে হযই না-_যাহাব লিখিবার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, 
তাহার বিদ্যা থাকিয়া ন। থাকার তুল্য। কিন্তু এ অনেক 
গুলি পুস্তক মধ্যে আবার এমন কতকগুলি পুস্তক নির্বাচিত 
করিন্ডে হয়, যাহ। বিন! চিন্তাষ বুঝিতে পারা যা না। বিদা। 
শিক্ষ। করিতে হইলে চিন্ত! শক্তির সঞ্চালন, যে বিশেষ 
গ্রযোজনীয়, তাহা! আমাদিগের বমণীরা জানেন না; কি- 
রূপে জানিবেন? পাছে অর্থ বলিয়া দিতে হয়, এই আশঙ্কা 
অনেক স্বামী বা ভ্রাত। একেবারে কঠিন পুস্তক কিনিয়াই 
দেননা। যদি বা সভাতার অনুরোধে বা বন্ধুর নিকট গর্ব 
করিবাৰ অভিলাবে ছুই একখানি কঠিন পুস্তক কিনিয়৷ দেন, 
কিন্তু কি রূপে তাহা পাঠ করিতে হইবে, তাহা বলিয়। দেন 
না। আমরা আজি তাহা যথা সাধ্য বলিয়া! দিব। 

কোন এক খানি কঠিন পুস্তক লইয়া প্রথমতঃ খানিকটা 
পাঠ করিবেন । পরে যে ছত্রটি সহজে বুঝিতে না পারি- 
লেন তাহা দ্বিতীয়বার পাঠ করিবেন; পাঠ করিয়া একটু 
চিন্তা কন্বেন। যদি দ্বিতীয়বাবেও বুঝিতে না পাবেন, 
তবে তৃতীয়বার পাঠ করিবেন। নিতান্ত লক্ষীছাড়া ছুই 
চাবি জন লোকের লেখা ছাড়া, যেমন কেনই পুক্ক হউক 
না, তৃতীয়বার পাঠ করিলে নিষ্চয়ই শ্াহার অর্থ বোধ হইবে । 
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যদি একান্তই না হয়, তবে স্বামী বা ভ্রাতাব নিকট বুঝাইয়্া 
লইবেন-_ কিছুতেই ছাড়িবেন না। এই নিয়মে যদি কোন 
কঠিন পন্তক শেব করিতে পাবেন ও তিন চাবি খানি পুস্তক 
ঘদি এই প্রথায় শেষ করা হয়, তাহা হইলে আমবা শপথ 
কবিষা বপিতে পারি, কোন মহিলাৰ কোন সহজ পুস্তক পাঠ 
করিতে ঠেকিবে না এবং সকলেবই ভাষাষ বুযুৎ্পত্তি লাভ 
হইবে। কিন্তু এইরূপে পাঠ করিতে অত্যন্ত ধৈর্য্য চাই। 
উপাখ্যান ঠিক এই নিয়মে পাঠ কবা৷ যাইতে পারে না। উপা- 
খ্যান পুস্তক প্রথমে একবার গল্পে অনুরোধে পাঠ করিয়া 
যাইতে হয় । পরে কয়েক দিন আর এঁ পুস্তক পাঠ করিতে ভাল 
লাগে না। তদনম্তব গল্পটা একটু পৃবাতন হুইলে, পুনরায় পাঠ 
করিতে হয়, এইরূপে তিন ঢাবি বার পাঠ কবিলে উক্ত পৃস্তক 
সম্পুর্ণরূপ আয়ত্ত হয় ও উহার অনেক স্থল কঠস্থ হইয়া যায়। 
আমবা ইহা অস্বীকার কবি না, যে কোন কোন মহিলা দুই 
একখানি পুস্তক অধরস্থ কবিয়া ফেলেন। আমবা তাহা- 
দিগকে বিরক্ত কবিতেছি বলিয়! তাহাবা আমাদিগের প্রতি 
কোপ প্রকাশ কবিতে পারেন। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় 
বলিতে পারি, যে, তাহাবা যদিও “চেয়ে দেখে! চক্রাবলি 
ভুবন আলো কবেচে, জান্মবানের পদ্-মুখে ভোমরা এসে 
বসেচে”” প্রভৃতি কবিতা অবাধে বলিতে পারেন, কিন্তু 
“পড়েছে অলক্ত রস শত-দল-দামে” প্রতি কবিতার ন্যায় 
কোন কবিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, কখন সন্তোষজনক 
উত্তর দিতে পারিবেন না। বন্কিম বাবুর হরিদাসী বৈষ্ণবীর 
বাক্য সমুহের প্রতি অক্ষর হয় তো অনেকে বলিতে পারি- 


ঘজ-সহিলা। ১৯ 


বেন, কিন্ত হরদেব ঘোষালেব” পত্রের সারাংশ খুব অল্পেবই 
মনে আছে। প্রথমবার পাঠকালে কোন পুস্তকের কঠিন 
হশ সকল শীঘ্র শীঘ্ব শেষ কবিয়া গেলে তত ক্ষতি নাই । 

কিন্তু দ্বিতীয়বার পাঠের সময় বিশেষরূপ মনঃদ'যোগে পড়া 
আবশ্যক, নতুবা পড়ার কোন ফল হয় না। 

বঙ্গদেশের পাঠকেরা যেরূপ অভিধান দেখিতে আলস্য 
বোধ করেন, এমন আর কোন দেশের পাঠকেরা কবেন না । 
স্বতরাহং তীহাদিগের উদাহছবণ দেখিয়া পাঠিকারা একেবাবে 
অভিধান স্পর্শ করেন না_অভিধান দেখা যে নিতান্ত 
গ্রযোজনীয় তাহা ভ্রমেও ভাবেন না। আপনাবা ঘখন 
কোন পুস্তকে কোন কঠিন শব্দ দেখিবেন, তখনই অভিধান 
খুলিয়া তাহার অর্থ জানিয়। লইবেন। ইহাতে দুইটি উপকার 
হইবে, প্রথম শব্দ সকলেব যথার্থ অর্থ জানিতে পারিবেন, 
দ্বিতীয় বানান শুদ্ধ হইবে । 

ফলতঃ বিনা পরিশুমে কাহারও বিদ্যাশিক্ষা হইতে পাবে 
না। বর্তমান সমযে আমাদের মহিলারা যে পবিমাণে 
পুস্তক পাঠে পনিশ্রম কবিয়া থাকেন, তদপেক্ষা আর একটু 
বেশী পরিশ্রম করা তাহাদের উচিত। আৰ এটি সর্ধদ] 
মনে রাখা উচিত, যে, লেখা পড়া শিক্ষা কবাব প্রধান 
উদ্দেশ্য জ্ঞান-বৃন্ষি ও চিত্ত-শুদ্ধি; সেই জন্য উত্তম কাব্য 
ও বিজ্ঞানে পুস্তক উভয়ই সমান আলোচা । রামায়ণ, 
মহাভারত, কবিকম্কশের জঙ্গে সঙ্গে ধাত্রী-বিদ্যা, শরীর- 
পালন প্রভৃতি পুস্তকও পড়া কর্তব্য। আর কাব্যই হউক, 
বিজ্ঞানই হুউৰ, বুৰিয় পড়া আবশ্যক | 
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ভাষায় মিতা, না আছে বিশুদ্ব ভান। একখানি বাঙ্গালা 
উপাখ্যানের এক স্থানে আছে +_- 
“সখীরে তু বোলো 
কাছে এত মন মজিলো৷ 
যব দেখিনু সো হাসি, 
পবাণে চৈন্ন উদাসী 
স্বর শুনি হইনু পাগল । 
শুনিষাছি এই পুস্তক খানি কোন ভদ্র মহিলা লিখিয়াছেন । 
তিনি নিশ্চয়ই আপনাব পুস্তকে ব্রজ-বুলি ব্যবহার করিতে 
চে! করিষাছেন, এবং হয় তো মনে ভাবিয়াছেন যে যাহা 
লিখিসাছেন তাহা নিশ্চষই ব্রজ-বুলি। কিন্তু উদ্বত পংক্তি 
কযেকটিব মধ্যে কোন শব্দটা ত্রজের তাহা বলিতে পাবি না। 
ইহাতে গ্রন্থকারিণীর কোন দোষ নাই, তিনি অনেক 
গ্রন্থকারকে বোধ ভয় এরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে দেখিয়'ছেন 
ও তীাঁহাদিগেব অনুকরণে লিখিয়াছেন । অক্ুতকর্ধা। 
্রন্থকাবের পুস্তক পাট কবা ও তাহার লেখার অনুকরণে 
লেখাৰ ফলই এইরূপ। এই হেতু স্থামীদিগের পুস্তক 
নির্দাচন করিষা দেওয়া কর্তব্য-এবং স্ত্রীদিগের কর্তব্য 
নির্বাচিত পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ না করা । 
উপাখ্যানের ভাষা ও উবার নির্বাচন সহ্গন্ধষে কিঞ্চি 
বলিলাম; এক্ষণে উহা পাঠে আমাদিগের কি বিশেষ 
লাভ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক । যদি মনোযোগ দিয়! 
খাঁন কতক উৎক& উপাখ্যান পাঠ করা যায়, তাহা হইলে 
প্রায় সকল প্রকার মনুষ্যের স্বভাব বুঝিবার ক্ষমতা জন্মে । 


বঙ্গ-মহিল1। হন 


আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাম যে, ভালরূপ উপাখ্যান পাঠ করা 
থাকিলে, যেমনই কেন লোক হউক না, তাহার ধরণ ধারণ 
কতক পরিমাণে বুক্ধিতে পাবা যায়। নানা প্রকার লোকের 
স্বভাব চরিত্রের বিবরণ, তাহাদিগের স্বখ দুঃখের 
কথ প্রভৃতি পাঠ কবিলে মন প্রশস্ত ও পরছুঃখ কাতর 
হয়। উপাখ্যান পাঠে নীতিশিক্ষ। ও অনেক হইয়া! থাকে। 
ুর্যামুখীর মত স্বামীভক্তি দেখাইতে পাবিলে তবে উপা- 
খান পাঠের ফল বুঝিতে পাঁরা যায়। আমরা একটি 
উদ্াহবণ দিলাম, অনুসন্ধান করিলে আপনারা শত শত উদা- 
হবণ প্রাপ্ত হইবেন। কোন একখানি উপাখ্যান পাঠ করিয়া 
দেখিবেন, তাহাতে বিশেষ শিক্ষণীয় কিছু আছে কি না, 
বদি থাকে, তবে তাহা স্মবণ করিয়। রাখিবেন_-কোন 
সময়ে কার্ধো লাগিবে। গ্হে বসিয়া দেশ বিদেশের 
লোকেৰ আচাব বাবহাব জ্ঞাত হইবার সহজ উপায়__ 
উপাখাান পাঠ অপেক্ষা আব নাই | তবে রথা আমোদে মত 
হুইযা যদি সাব গ্রহণ করিতে চেগ্ট। না করেন, তবে দে 
আপনাদিগেব নিজের দোষ। আমাদের মতে আজি কালি 
ধেরূপ চক্ষে বঙ্গমহিল! দ্বারা উপাখ্যান সমহ সচবাচর দুই 
হইয়া থাকে, উহা! সেরূপ দূ হইবাব সামঞ্রী নহে-_উহা 
কেবল আমোদের ভাও্ড নহে, জ্ঞানের আকর। উহা কেবল 
ডালিয়া খেলিয়। পাঠ করিলে হয় না, ভাঁবিয়! চিন্তিয়। পাঠ 
করিতে হ্য়। 

উপাখ্যান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলাম, নাটক সন্বন্ধেও 
তাহাই বলা যাইতে পারে, তবে নাটক পাঠ আর একটু 


৯ যজ্-নহিল!। 


সতর্্তীয় সছিত করা৷ আবশ্যক | নাটক বৃদ্ধিকে বড় হাল্কা 
করে। বাঙ্গালা ভাষায় ভাল নাটকের সংখ্যা বন্ড কম। 
আমাদিগেৰ মতে নাটক অপেক্ষা উপাখ্যান পাঠ ভাল। 
তবে কুস্থান হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করা যায়, এই মত অনু 
সারে চলিলে মন্দ পুস্তক হইতেও অনেক ভাল বস্ম শিক্ষা 
কবিতে পারা যায়। আমরা ভবসা করি, উপাখ্যান ও নাটক 
পাঠিসম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু লিখিলাম পাঠিকার। পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা । 


বঙ্গমহিলার পত্রলেখ! সম্বন্ধে 
ছুই চারিটি কথ।। 


অধুনা পত্র লেখ! বঙ্গমহিলাদিগেব মধ্যে বহুল পবিমাণে 
গ্রচলিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় । এক্ষণে বঙ্গদেশস্থ অনেক 
ভদ্রপলীতে ডাকহবকরাকে শ্রীমতী সৌদামিনী গুপ্তা) প্রিয়- 
ব্যদ] দেবী প্রভৃতির নামে পত্র বণ্টন কবিতে দেখা গিয়। 
থাকে; এবং ছুই চাবিজর্ন সেকালের লোককে এই কারণে 
“কলির পূর্ণাবস্থা উপস্থিত, এক্ষণে মা গঙ্গা গ্রহণ কবিলেই 
আব-__অখাদ্য ভোজন, বিধবার বিবাহ, স্রীলোকদিগের পত্র 
লেখা, প্রভৃতি পাপ কার্ধয দেখিতে হয় না” ইত্যাদি বলিয়। 
আক্ষেপ করিতে শ্রবণ করা ষায়। পত্রলেখ। প্রচলিত হহী- 
যাছে বটে, কিন্তু যেরূপ পত্রলেখ। প্রার্থনীষ, মেরূপ পঞ্র খুব 
অল্প স্ত্রীলোকেই লিখিয়া থাকেন। অনেক পরুষে বিবেচন। 
কবেন পত্রলেখাব উদ্দেশ্য সংবাদ দেওস়।, তা কোন প্রকারে 
দিতে পারিলেই হুইল, তজ্জন্য পৃথক করিয়া কাহাকেও কিছু, 
বলার প্রয়োজন নাই। আমবা তাহা ভাবি না। সেই 
জন্য মহিলাদিগের পত্রলেখা সম্বন্ধে ছুই চাবিটি কথ! বলিব। 

একটি জুন্দর পুরুষ দেখিলে আমাদের যেমন প্রথম দর্শ- 
নেই তাহাকে ভাল বামিতে ইচ্ছা করে এবং হাব সহিত 
আলাপ কবিতে ইচ্ছা হয, সেইরূপ একখানি অতি পরিষ্কার 
অক্ষরের লেখা পত্র দেখিলে, প্রথমেই উহ্থার উপর এক প্রকার 
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ডক্তি জন্মে ও উহ্থা পাঠ করিতে প্ররৃতি হয়। কিন্তু যেরূপ 
একজন কদাকার, অপরিঞ্ষার পুরুষকে দেখিলে, তাছার 
গুণাগুণ বিচার না কবিয়াই তাহাব উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, 
সেইরূপ অতি কদর্য অক্ষরে লিখিত কোন উৎকৃগ বিষয় ও 
পাঠ কবিতে প্রবৃত্তি হয় না। উহ্হার প্রতি প্রথমেই অভক্তি 
জন্মে স্বতরাৎ ভাল মন্দ বিচার কবিবার ইচ্ছ] হয় না। ইচ্ছা 
না থাকিলেও পরিক্ষাব-অক্ষবে-লেখা কোন বিষয় ছুই দণ্ড 
পাঠ করা যায়, আর ইচ্ছ। থাকিলেও কদর্য অক্ষবে লিখিত 
ফোন বিষয় অধিক ক্ষণ পাঠ করিতে পাবা যায় না। অত- 
এব মকল রমনীরই হস্তাক্ষব উংকৃ্ত করিতে যন্ত্র করা উচিত। 
আমাদিগেব দেশেব সত্রীলোকদিগের লেখা সাধারণতঃ অপাঠা, 
হস্ত-পদ-হ্থীন অক্ষব গুলি এক এক দিকে নিক্ষিণ্ত হ্ইয়! 
রোদন করিতে থাকে আব যেন বলিতে থাকে,“হে বঙ্গ 
মহিল। সকল! আর আমাদেব প্রতি অত্যাচার কবিও না” 
প্রত্যেক স্বামীর কর্তব্য এই অতাচার নিবাবণ করা । কিন্তু 
তাহারাই ব| কি কবিবেন? তাহাদের মধ্যে অনেকের দশাই 
প্রা এরূপ । আবাব অনেক রমণী আছেন তাহারা ক, খ) 
লিখিতে শিখিয়াই পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন__বন্ু 
পুণ্যে তাহাদের লেখ! পাঠ করা যায়। অনেকের আবার 
প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই লেখার উন্নতি করিবেন না, তা ধিনিই 
কেন যত যত্ব করুন না। ইহা যে খুব ভাল এমন বলিতে 
পারি লা। 

পত্র উচ্চ দরের ভাধায় লিখিতে চে! করা কর্তব্য । 
কাঁউপার নামক একজন ইংরেজ কবি তাঁহার আত্বীয়া একট 
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রমণী ও একজন বন্ধুকে কতকগুলি পত্র লিখিয়াছিলেন। এ 
পত্র গুলি এমন স্বন্দর রূপে লিখিত এবং উহাতে এরূপ 
মনোহর স্বভাব বর্ণনা আছে যে, উহা এক্ষণে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইয়া পাঠ্য পুস্তকন্ধপে পরিণত হইয়াছে। পত্রে 
যে কেবল “আমি ভাল আছি, তথাকার মঙ্গল সংবাদে 
স্থখী করিবে” ভিন্ন আর কিছু লিখিতে নাই, এমন নহে। 
পার্বতী এক একটি সামান্য ঘটনাব বর্ণনাষ এক এক খানি 
পন্থ পুর্ণ করা যাইতে পারে । আমর! এই স্থলে দুই চারিটি 
ঘটনার উল্লেখ করিব, যথা; দুর্গোৎসব প্রভৃতি পুজা, 
বিবাহ, অন্রপ্রাশন, ভোজ ফলাব ইত্যাদি-_-এই সমস্ত ঘট- 
নার বর্ণনা করিযা পত্র লেখা যাইতে পারে। ইচ্ছা ও 
চেষ্ট! থাকিলে বিঘয়েব অভাব হয় নী। এক্সপ লেখাব কল্প 
এই হয়, ধে, ভবিষ্যতে লিখিবার ক্ষমতা জন্মে ও ভাষায় 
অধিকার হয । ভ্ত্রীলোকেরা যে কখন ভালরূপে লিখিত 
শিখিবেন না, চিবকালই ছাই ভস্ম লিখিস! কাগজ পূর্ণ 
করিবেন, এমন কোন কথাই নাই । উহার! যে কোন স্থাশে 
দণ্ডায়মান হই! বচন। পাঠ কবিবেন, বা শংবাদ পত্রে প্রস্তাব 
লিখিবেন, ব। অনয কোন প্রকাবে রচনার উঠতি করিবেন 
এমন সম্ভাবন! বরং অল্প । স্থৃতবাং পত্র দারা রচনার উন্তি 
করাই প্রশস্ত উপায়। দীর্ঘ পত্র লেখা অনেকেব পক্ষে 
বড় কণ্টকর ; তাহারা কোন মতেই দীর্ঘ পত্র লিখিতে পারেন 
ন1। দীর্ঘপন্ন লেখা আমাদিগেব মতে খুব ভাল । জীব- 
নের সমস্ত সময়টাই তা খেলাষ না অতিবাহিত কবিয়া 
অন্ততঃ এক ঘন্ট| এক খানা পন্ম লেখা অতিবাহিত করিলে 
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কি ক্ষতি হইতে পাবে? বিশেষ প্রত্যহই কিছু পত্র লিখি- 
বার প্রয়োজন হয় না। 

কোন বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলে বানানের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি থাকা চাই। স্ত্রীলোকদিগের বানান তুল ষে কত হয়, 
তাহা বলা যায় না। অনেকে একেবারে যুক্তাক্ষব লিখি- 
তেই পারেন না। বানান অশুদ্ধ লেখা লেখাই নহে। 
বানান শুদ্ধ করিয়া লেখ! বড় কঠিন কথা, শবে যত কম 
ভূল হয় ততই ভাল। বানান শুদ্ধ করিবার প্রধান উপায় 
পুস্তক পাঠিকালে গতি শব্দেন প্রতি দৃষ্টি বাখা ও 
অধিক পরিমাণে লেখা; লিখিতে লিখিতে ক্রমে বানান 
শুদ্ধ হইয়া! যায়। 

পত্রের পাঠ অনেকে অনেফ প্রকার লিখিয়। থাকেন। 
কেহ স্বামীকে “প্রাণেখব" কেহ এপ্রিযফতম* লেখেন কেহব! 
ইহা! অপেক্ষাও ম"্তর বোন শব্দ ব্যবহার কবিষা থাকেন । 
আ।ব সকলেই এ? প্রতি ছত্জের প্রথমে ও শেষে “ভাই” 
শব্দ বাবহার করিষ। থাকেন। “প্রাণেশ্বব” গ্রভৃতি শব্দে 
আমাদেব কোন আপত্তি নাই । আমাদের আপত্তি এই 
“ভাই” শব্দেব উপব | আমরা এই শব্দ ব্যবহাবের কোন 
সার্থকতা দেখিতে পাই ন।। স্বামীর সহিত স্ত্রীর যেরূপ সন্ধন্ধ, 
তাহ।ততি স্বামীকে কিছুতেই ভাই সন্দোধন করিতে পার] 
যায় না, অথচ আমাদেব মহিলাব। এরাপ সহ্বোধন কবিষা 
গুরুতর দোষ করিয়। থাকেন । স্ত্রীলোকে জ্ত্রীলোককেও 
ভাই মন্গোপন করিতে পাবেন না, অথচ আমরা অনেক 
পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে এক জন স্ত্রীলোক অপর এক জন 


বঙ্গ-মহিশল।। ২৯ 


স্্ীলোককে লিখিয়াছেন, “ভাই প্রমীলা” ভাই “নিস্তাবিণী” 
ইত্যাদি এইরূপ পত্র পড়িলে বোধ হয়, লেখিকাবা ভাই 
শব্দটা বিনা অর্থে ব্যবহার করিাছেন। আমবা মহিলা- 
দিগকে ভাই শব্দ কেবল ত্রাতাব প্রতি ব্যবহাৰ করিতে অনু- 
বোধ করি । 

এক একটি বিদ্যালয়েব ছাত্র প্রথম প্রথম ছুই চারিটি 
ইত্রাজিব কঠিন শব্দ শিক্ষা করিযা, কোন্‌ স্থলে উহা ব্যব- 
হাব করিতে হয তাহা ন! জানিয়া, সকল স্থানেই ব্যবহার 
করিয়।, যেরূপ অল্প রর পবিচয় দিয়া থাকেন, এক এক জন 
নবীন! লেখিকাও সেইরূপ “কাদন্বরী” প্রভৃতির “মুখচক্রর” 
“দাক্ষিণা শূন্য” প্রভৃতি শব্দ শিক্ষ। করিযা সকল স্থানেই এ 
সকল শব্দ ব্যবহাব কবিধ। বমেন। প্রত্যেক শব্দ স্থান ভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, স্থৃতরাৎ শব্দের ব্যবহাব 
বিশেষরূপ জানা আবশ্যক পত্রে ভাষা যত সবল হইবে 
ততই উত্তম-কতকগুলি কঠিন শব্দ ্রযোগ কৰিতে পারি- 
লেই বিশেষ ক্ষমত! গ্রকাশ পায় না। 

পাত্র লিখিয়া একবার পাঠ কর। নিতান্ত গুযোজন, নতুব! 
অনেক ভুল থাকে,_-কথাটা নিতান্ত উপহাসের নহে। 
অনেকে এই বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ কবিযা এমন সকল পত্র 
স্বামীদিগেন এবৎ অন্যান্ত আন্সায়ের নিকট পাঠাইষা থাকেন 
ষে, তাহার অর্থ অনেক কণ্ছে তাহাব। সংগ্রহ করেন ; এক এক 
ছত্রের অর্থ একেবারে হযই ন।। স্ৃতবাৎ লেখিকাদিগের পত্র 
লেখার উদ্দেশ্য অনেক জময় বিফল হইয়া যায়। এজন্য 
তাহাদের এ বিষয়ে দতক হওয়া চাই। 


বগ-মহিলা। 


পত্র লেখা সম্বন্ধে আমব! যাহা বলিলাম, তাহার সার 
মন্দ এই-_-পত্রগুলি সরল ভাষায় লিখিত হইবে ; বঠিন শব্দ 
বেশী থাকিবে না; বানান শুদ্ধ হইবে; লিখিয়া পাঠ ন] 
কবায় যে সকল সামান্য সামান্য ভুল হইয়া থাকে তাহা! 
হুইবে না এবং পত্রে স্থুমঙ্গত পাঠ লেখা হইবে। 


২০ ৩৬ ৬/৪/১০৮৬৯০ 


বঙ্গমহিলা! কিরূপে নময়ের ব্যবহার 
করিবেন । 


বঙ্গমহিলা সময়ের ব্যবহার জানেন না। সময়কে ভাগ 
কবিয়া তাহাব এক এক ভাগে এক একটী কার্ধ্য করিতে হয়__ 
ইহা! বোধ হয় তাহারা জানেন না। জানিলেও কার্যে বড় 
করেন না। দিবসের মধ্যে ক্ষণেক সময় গৃহকার্য্ে, ক্ষণেক 
সময় পুস্তক পাঠে, ক্ষণেক সময় শিল্পকার্যে-__এইরূপে 
অতি অল্প মহিলাই সময় অতিবাহিত করেন। তাহাবা 
এক একটী কার্যেই সময় কাটান। ঘিনি গৃহকার্ধ্য করিবেন 
তিনি সমস্ত দিনই গৃহকার্ধা করিবেন; আবার যিনি শিল্প- 
কার্ম্য কবিবেন তিনি দিবারাত্র শিল্পকার্ধ্য লইয়াই থাঁকি- 
বেন; অন্য কার্য তিনি করিবেন না। এইরূপ করিলে 
সকল বিষয়ে সমান অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। কিন্তু সকলে 
আবার এরূপেও সময়ক্ষেপ কবেন নী। আমরা যত দ্‌র 
অবগত আছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, বঙ্দ-মহিলাব অধি- 
কাংশ মময তাস খেলাধ ও নিদ্রায় অতিবাহিত হয়। 

তাস খেল! বঙ্গ-দেশের যে কি প্রিয় বস্ত তাহা বলা 
যায় না। তাসেব নাম শুনিলে বালক, বালিকা, যুবক, 
যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা_সকলেই অজ্ঞান হন। উকীল মহাশয় 
তাস খেলিতেছেন, মন্ধেল আমিযাছে, মোকদ্দমার কথ। 
বার্তা কহিতেছে, বসিয়া! বসিয়! বিরক্ত হইয়া যাইতেছে-- 
উকীল বানুর ভ্রক্ষেপও নাই । ডাক্তার মহাশয় তাস খেলি- 
তেছেন, লোকে ওঁষধের জন্য বিরক্ত করিতেছে, রোগীর 


৩২ বঈ-মহিণা। । 


অবস্থা ভাল নহে বল হইছেছে-_কে শুনে ? বঙ্ঈ-মহিল! 
তাস খেলিতে বমিাছেন; সম্মুখে ছেলেটি বসিষা ময়লা 
করিয়াছে, তাহা গাত্রে মাখিতেছে, হয় ত তাঁহাব আত্া- 
দনও লইতেছে- গ্রাহ্য নাই। ফলতঃ তান খেলায় যেরূপ 
মনুমাকে অলস ও উন্মত্ত করিষ ফেলে, এমন আর 
কিছুতেই করে না । যাহাদিগের সময় কিছুতেই কাটে না, 
তাহাবাই তাস খেলাৰ আশ্রয় গ্রহণ রুরে! নিদ্রা বড় 
অল্প সময় মহিলাদিগের বায় হয় না। আমব| জানি, অনেক 
রমণী আছেন, ভাহারা দিবাভাগে অতি কে আহার সমা- 
প্ডির পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞানাবস্থায থাকেন, আহার সমাপ্ত হই- 
লেই অমনি অনন্ত শযায শয়ন কবেন। পরে সন্ধ্যার 
কিঞ্চিৎ পূর্বে গাত্রোথান করিযা যে অল্প সময় থাকে, তাহ! 
তাস খেলায় বাঁ অঙ্গের বিলাস সম্পাদনে অতিবাহিত 
করেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পবেই আবাব নিদ্রা । অতাল্প বম- 
ণীই গ্ততাহ নিষমিতরূপে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পুস্তক পাঠ 
করেন। সকলে এই নিয়মে পুস্তক পাঠ কবিলে আমা- 
দিগের দুঃখের কোন কারণ থাকিত না। কিন্তু আমরা এ 
কথা অন্ধ্ীকার কনিতে পানি না যে, এই সকল গুণ তাহার! 
পুরুষদিগেৰ নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে তাহা- 
দিগের ইহ! বিবেচনা করা কর্তব্য যে, পুরুষেরা অলম হই- 
লেও অনেক ভাল ভাল কার্ম্য গ্রতাহ ভাহাব। করিয়। থাকেন 
এবছ ত্রাহাদ্রিগের দিন নিতান্ত বৃথায অতিবাহিত হয় না। 
আর এক্টী কার্য্যে বঙ্*মছিলা মমঘ ক্ষেপণ কবেন; তাহা! 
উলের কার্য__শিল্প কার্ধা বলিতে পারি না; কেন না, উলের 


বঙ্গ মহিলা। ৩৩ 


কার্য ভিন্ন অন্য শিল্পকার্ধ্য করিতে কোন মহিলাকে দেখি না। 
উলেব কার্ধযই বে এক মাত্র শিল্পকার্ধা তাহা নহে, আরও 
অনেক প্রকার শিল্পকার্ধ্য আছে । সেলাই করা একটি শিল্প- 
কার্ষ্য ; উলেব কার্ষে আমাদিগেব মছিলাবা যে পরিমাণে 
সময় দিয়া থাকেন, সেলাই কার্যে সে পরিমাণে দেন না। 
আমবা সময়ে সময়ে দুই এক জোড়া! কার্পেটেব জুতা পাষে 
দিষা সগর্ন্ে বাস্তায় হাটিষ! পার্বণ লোকদিপেৰ মনে 
হিৎসা। উৎপাদন কবিষাছি, সুতরাৎ উলের কার্ধয ঘে একেবারে 
উপকারী নহে, এ কথ! বলিলে ক্ৃতন্ন হইতে ভয়। কিন্তু 
বিবেচন। করিয়া দেখিতে গেলে, উলেব কাধ্য অপেক্ষা 
সেলাইকাধ্য “বশী গ্রযোজনীশ। একটা বালিশের খোল 
না হইলে বালিশ নই হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এক 
জোড়। কার্পেটে জুতা ন। হইলে কোন ক্ষতি হয না_ বিশেষ 
উলেব কার্মে অত্যন্ত বায় হয়। অতএব সেলাই কার্ধো আমা- 
দ্িগের মহিলাদেব বেশী সমষ দেওয। উচিত ॥। ছোট ছোট 
বালক ধালিকাদিগের পিবাণ, বিছানব চাদব, বালিশের খেল 
প্রভৃতিব সেলাইয়ের জন্য গৃহস্থের এক পয়সাও খবচ কর! 
অনুচিত। সঙ্গতি থাকিলে উলের কার্ধা কবিতে বাধা নাই, 
কিন্তু তৎসঙ্গে নিতা প্রয়োজনীয় সেলাই কার্ধয থাকা চাই । 
ধর্মের আলোচনায় দ্িবসেব ফিয়দৎশ অতিবাহিত কব! 
আবশ্যক__একথা বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে বলা বুথা। বঙ্গ 
দেশ হইতে ধন্মেব চর্চ! দিন দিন চলিষা। যাইতেছে, অধি- 
কাংশ শিক্ষিত যুব! কোন্‌ ধর্মীবলম্বী তাহা জানিতে পারা যায় 


না। সুতরাং রমণীদিগের থে ধর্দের স্থিব থাকিবে না, তাহ 
৫ 
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বিচিত্র নহে। যাহা হউক, আধবা তথাপি বলিতেছি, সবে 
ধর্ঘ্ন কর্মে কিছু সময় প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। যাহার ষে 
ধর্লে বিশ্বাস, তিনি সেই ধন্ধ্ানুসারে কার্য্য করিতে পারেন । 

আমরা যাহা উপরে বলিলাম, তাহার সার মণ এই-- 
সময়কে ভাগ করিয়া এক এক ভাগে এক একটা কার্ধা করিতে 
হইবে। তাম খেলা! প্রভৃতি অলসের কার্যে সময় অতিবাহিত 
না করা উচিত। শিক্পকার্ধ্যে বেশী উপকার প্রাপ্ত হওয়া ধায়, 
তজ্জন্য তাহাতে বেশী সময় দেওয়া ভাল । ধশ্মালোচনায় কতক 
সময় না দেওয়া পাপ_মোট কথা, যে প্রকাবে সময়েব ব্যবহাৰ 
কবিলে জ্ঞান, ধর্ম ও পারদর্শিতা লাভ হয়, সময়ের দেই 
ওকার ব্যবহার করা কর্তব্য। 


৩০৮৩ 55) ১৮৯৪ 


বঙ্গ মহিলার পরিচ্ছদের বিষয়। 


বঙ্গ দেশের মহিলাদিগের পরিচ্ছদের কিঞ্চিৎ উন্নতি 
হওয়! আবশ্যক । এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ! বিস্তর হইয়াছে 
এবহ হুইবার সম্ভাবনাও আছে-_কার্ষ্য কিন্তু কিছুই হয় নাই। 
ধাহাদের বিষয় তাহারা যদি মন দেন, তবে অল্প কাল মধ্যেই 
আমর! অনেক উন্নতি দেখিতে পাই-তাই আমর তাহা- 
দিগের মন আকষণ করিবার নিমিত্ত এই প্রবন্ধ লিখিলাম। 

পরিচ্ছদের মধ পরিধেয় বসনই প্রধান। ভদ্র পরিবার 
মধ যে নকল পরিধেয় বস্ত্র আমাদিগেব দেশে প্রচলিত 
আছে, তাহার অধিকাংশই এরূপ পাতলা যে, তাহা পরিধান 
কব|, ন| করা সমান। এই সকল বস্ত্র পবিধান করিয়া রমণীর! 
যখন আমাদিগের সম্মুখে বাহিৰ হন, তখন আমাদিগের 
অতিশয় লজ্জা বোধ হয় এবং ইচ্ছা হয় সেই মুহূর্তেই সমস্ত 
পাতল! বস্ত্র গুলি অগ্নিদেবকে প্রদান করি। পাতল! বস্ত্রের 
পবিবর্তে পুরু বস্ত্র ব্যবহাব করা একান্ত কর্তব্য। বিলাতী 
থান খুব পুরু বটে, কিন্তু “ভোমরা পেড়ে" “পাছা পেড়ে" 
“কোকিল পেড়ে" গ্রভৃতি বস্ত্রের পরিবর্তে ছাপার পাড় লাগান 
থান পৰিতে বাবস্থা দ্রিতে পাবি নাদিলেই বা শুনিবে 
কে? আমর! আপনারাই যখন “রেইল পেড়ে” “কাশী পেড়ে” 
প্রভৃতি ধুতির মায় ভুলিতে পাবি না, তখন কোন্‌ 
যুখেই বা তাহাদিগকে থান পরিতে বলিব? অতএব পাতিল! 
বস্ত্র একেবাবে পবিতে না দিতে অভিলাষ আমাদিগের নাই । 
তবে যাহাক্ক “পোষাকী কপড়” ৰলে, তৎসন্বন্ধে আমাদের 


৩৬ বঙ্গ-ম্হিল 


বক্তব্য এই, ঘে, একটু বেশী মুল্য দিয়া উক্ত প্রকানের বস্ত্র 
ক্রয় করা ভাল । ধাঁহাদেব অবস্থা মন্দ তাহারা সৎখণাষ বেশী 
বস্ ক্রয় না কবিয়া “বিরাজেব' সহিত তুলনা দ্বার অভিলাষ 
পবিত্যাগ পূর্বক, ছুই একখানি বেশী মূল্যের বস্ত্র ক্ষ করিয়! 
স্থবুদ্ধিব পবিচয় দিতে পাবেন । অধিক মুল্যের বস্ত্র ক্রয় করার 
কথ। বলিবার তাৎপর্য এই যে, অধিক মুলা দিলে দ্রব্য ভাল 
হয়। ষে শান্তিপুবে সাটাব নাম কবিলে লজ্জায় মস্তক 
অবনত কবিতে হয়, সেই শান্তিপুবে সাটী অধিক মুলোর 
পরিধান করিলে শবীবেৰ বর্ণ পর্যান্ত দেখা যায় না__ভাল 
পোধাক্ী কাপড় পবিধান কন্তি দিতে আমাদিগের তাপত্তি 
নাই, পাতিল৷ কাপড় পরিধানেই আমাদিগেব আপত্তি । কতক- 
গুল। বস্ত্র চাছিয়। বিবক্ত না কবিলে, প্রায় সকল স্বামীই দুই 
এক খানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রদান কবিতে পাবেন। 

ষদ্ি৪ কখন কখন পাতলা বস্ত্র পবিণান কবিবাব ব্যবস্থা] 
দিতে পাবি, কিন্তু পাতিল বস পরিধান কবিষা বাটীর 
বাহিব হইতে বা “কান উৎসব-স্থানে যাইতে বা আগন্তক 
কোন ভদ্র ব্যন্তির সম্মুখে বাহিব হইতে কদাচ সম্মতি দিতে 
পারি না। অগ্প মুলে “পোণাকী” পাতলা বস্্ পরিধান 
কবিয়। নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে দিতেও আমাদিগের 
ইচ্ছা নাই। আমন। সচবাচব দেখিষা থাকি, কোন বিবাহ 
উপলক্ষে ব| প্জা উপলক্ষে আমাদের মহিলাবা চেলির 
সটী পবিধান কবির! থাকেন-এই নিষমটী বড় উৎকৃষ্ট । 
বিশেষতঃ যষ্টীব পূজা দিতে যাইবার সময বাঁ ববণ কবিবাব 
সমম এই গ্রকাব বস্ত্র পরিধান কব্বার ব্যবস্থা করিয়। 


বঙ্গ-মহিল1। ৩৭ 


আমাদিগেব পূর্ধব পূরুষের1! অসাধাবণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়া 
গিয়াছেন। তাহারা জানিতেন যে, এই সকল সময়ে স্ত্রীলোক 
দ্রিগকে পরপুরুষের সম্মুখে বাহির হইতে হয়, তাই এই 
স্বনিয়মটি গ্রচলিত করিষা গিযাছেন। আমাদিগের মত 
এই যে, যে কোন সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে অন্য পুকষের 
সম্মুখে বাহির হইতে হয়, সেই সময়েই তাহাদিগের বানু- 
চবের সাী বা অন্য কোন রেশমের সাটি পবিধান করিযা! 
বাহিব হওয়। কর্ভবা, তাহাতে সৌন্দর্যের ও হাস হয় না, 
লঙ্ভ1-হীনাও হইতে হয় না । বাটীর মধ্যে অবস্থিতিকালে 
সাধারণতঃ মোটা সাটী পবিধান কবাই বিধি। মহিলাবা 
জিজ্ঞাসা কবিতে পাবেন, তাহাদিগের “ কেরেপের ” বস্ত্ 
গলির দশায় কি হইবে?সে গুলি রাত্রিকালে বাবহার 
করিত্তে পাবেন, অন্য কোন সমষে পাবেন না। এক 
হিলাবে আমব। উাভার্দিগকে সকল প্রকার বস্ত্র ব্যবহার 
করিবার ব্যবস্থ। দিলাম,মোটা কাপড় সর্বদা পবিতে 
পাইবেন, পোষাকী ভাল বস্ত্র সময়ে সময়ে ব্যবহাব করিতে 
পাবেন, ভদ্র বেশে বাহির হইতে হইলে বেশমেব বন্ত্ 
পবিধান করিতে পাবেন, কেবেপের বস্ত্র প্রভৃতি রাত্রি ভিনু 
অন্য সময়ে ব্যবহার করিতে পাবেন না; মোটা কথ। 
ভদ্রতা ও সন্ত্রম রক্ষা করিয়া এবং লজ্জার মস্তক না খাইযা 
বস্ত্রাদি পবিধান কৰা উচিত। 

পরিচ্ছদের মধ্যে পিবাণ দ্বিতীয় । বঙ্গ দেশ ভিন্ন 
ভাবতবর্ষের সর্ধত্রই প্রায় স্ত্রীলোকদিগেব মধ্যে আঙ্গরাখার 
বাবার দৃ্ই হইয়া থাকে। এক্ষণে বঙ্গ দেশেব অনেক 


৩৮ বল-মহল। 


নগবের তদ্দর রমণীবা পিরাণ ব্যবহার করিতে আবন্ত 
করিয়াছেন এবং পল্লী গ্রামেরও ছুই চারি জন পিরাণ 
ব্যবহার করিয়! বৃদ্ধাদিগের বিদ্রপের পাত্রী হইতেছেন ; 
কিন্ত এখনও বঙ্গ দেশে পিরাণ রমণীদিগের নিত্য প্রয়োজ- 
নীয় বন্তর মধ্যে গণ্য হয় নাই__এখনও ইহার অভাব গায় 
অনেকে বোধ করেন নী এবৎ পিরাণ গাত্রে না দিলে লজ্জা 
শূন্য হইতে হয় এজ্ঞান সকলের জন্মে নাই। কেহ কেহ 
ভাবিতে পারেন, “যদি আমবা! পিরাণ গাত্রে দিই তাহা- 
হইলে অলঙ্কাব ক্রযের ফল কি? জমন্তই ত পিরাণ মধ্যে 
থাকিবে 1” কেন, গলায় চিক দেখা যাইবে, কাণে কাণ 
শোভা পাইবে, পাষের মল মধুর ধ্বনি করিতেই থাকিবে, 
এবং যদি কেহ বুদ্ধিমতী হন, তিনি কৌশল ক্রমে বাল। 
দুই গাছিও দেখাইতে পারিবেন; কেবল দুই চাৰি খানি 
অলঙ্কাবের জন্য কি লঙ্জ। ত্যাগ কর! ভাল ? তবে আমরা ইভ 
বলিতেছি ন। যে, দিবা বাত্র পিবাণ গাত্রে দিষা! থাকিতে 
হইবে, রদ্ধন প্রন্থতি কার্যেব সময় যদি পিবাণ গাত্রে না 
দিলে সুবিধা হয়, গাত্রে দিবেন না। পল্লী গ্রামের কোন 
কোন রমণী বলিতে পারেন,”পিরাণ গাত্রে দিলে লোকে নিন্দা 
করে"__কি কবা যাইবে? নিন্্ূকের মুখ বন্ধ হইবাব নছে | 
পুর্বে স্ত্রীলোকে বিদ্যা-শিক্ষা করিলে লোকে নিন্দা করিত , 
এক্ষণে আর প্রায় সেরূপ নিন্দা শুনিতে পাওষা যাষ নাঁ। 
কালে পিরাণ ব্যবহার জন্যও নিন্দা শুনিতে পাওয়। যাইবে 
না। কানণ সকলের বাটীতেই পিরাণ ব্যবহার প্রচলিত 
হইলে কে কাহার নিন্দ| করিবে? সম্প্রতি কিছু দিন নিন্দ। 


ৰঙগ-মছিলা। ৩৯ 


সহা করিতে হইঘে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষিতা মহিলারা 
তাহাতে পশ্চাৎ হটিবেন না । বিশেষতঃ নব্যপুরুষের! তাহা- 
দিগের সহায় থাকিবেন। 

জ্ীলৌকদিগের র্ধশরীর চাদরে মণ্ডিত করিয়৷ তাহী- 
দিগকে জড় প্রতিমা সাজান কর্তব্য কি না,এ বিষয়ের আলো।- 
চন। কোন কোন সংবাদ পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, আমর 
শীতকাল ভিন্ন চাদরের প্রয়োজন দেখি না। কারণ পিরাণ 
থাকিলে চাদরের কার্ধ্য উহাতে সাধিত হয়, তবে আর জড়- 
ভরত সাজাইবার গ্রযোজন কি? সুৃতরাৎ চাদরের তাদৃশ 
প্রয়োজন নাই। টুপি, মোজা, জুতা প্রভৃতি ব্যবহার আমা- 
দের দেশে এখনও আরন্ত হয় নাই। স্থৃতরাং এ সকল বিষয়ের 
আলোচনা এখন নিশ্য়োনীয়। আপাতত পরণের কাপড় 
খানি মোটা বারেশমি এবং গায়ে একটী পিরাণ দেখিলেই 
আমরা যথেছ্ উন্নতি মনে করিব। আমরা াধারণ বঙ্গ- 
মহিলার অবস্থার বিষয় আলোচন! করিলাম ; ধনশালী কুল- 
কামিনীবা বা উন্নত ব্রা্ষিকারা কি করেন ব। করিভূব্ন, তাহ! 
আমাদিগের আলোচ্য নহে । 


বঙ্গীয় বিধবা । 


বঙ্গীয় বিধবার ন্যায় হতভাগিনী এ সংসারে আর কেহ 
নাই। এরূপ জীবন্মত অবস্থা এ জগতে আন কাহা- 
কেও থাকিতে হয না। ইহাদের ভোজনে তৃপ্তি নাই, 
শয়নে নিদ্রা নাই, নিদ্রায় শান্তি নাই । ইহারা সতত বিষগ্প ; 
সতত গরভীব চিন্তায় মগ্ন; চক্ষু কোটরস্থ হইয়াছে, মুখে 
কালিমা পড়িয়াছে--দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। 
পূর্বব জন্মে যে ইহারা কত পাপ করিয়া ভারতে জন্ম গ্রহণ 
কবেন, তাহার নির্ণয় করা যায় না। 

একটি দশম বধাঁয়া বালিকা সংসাবেব সুখ ছুর্খে অন- 
ভিজ্ঞা, সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তাহার এক অবৃপূর্ব্ব অপরিচিত 
যুবকের সহিত বিবাহ দেওয়া হইল । যুবক হয ত মদপায়ী, 
নয় ত পব-দাররত। অল্পকাল মধ্যে স্বভাবেব নিয়ম-ভঙ্গ হেতু 
কবাল কাল তাহাকে গ্রহণ করিল, একবার ভাবিলও না ষে 
বালার দশায় কি হইবে! কেবলমাত্র একটি পুষ্প প্রন্মর্ঘ টত 
হুইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ জলাভাবে সেটা বিশুঞ্ষ হইতে 
লাগিল ; সমাজ-শামন সমস্ত বিষয়ে তাহাকে বঞ্চিত করিল; 
ভাল দ্রব্য সে আর খাইনে পাইবে না, ভাল বস্ত্র দে আর 
পরিধান করিতে পাইবে না। কোন প্রকার আমোদে রত 
হইলে তাহাব নিন্দা হইবে । ইঈশ্বর-দণ্ত হাসা যাহা না 
থাকিলে এ সংসার বিষাদময় হইত, তাহাতেও সে বঞ্চিত 
হইল-হাস্য করা তাহার পক্ষে পাপ। দশম ব্ধীয়। 


ঘদ-সহিলা! ১ 


বালিকার পক্ষে এই সকল কঠোর নিয়ম যে কত দূর হ৪- 
দায়ক তাহা ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যত দিন 
পর্ধ্স্ত প্রোড়াবস্থা প্রাপ্ত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত বঙ্গীয় 
বিধবাদিগকে অতি হেয় হইয়া সৎসারে থাকিতে হয়। 
পিতাই বলুন, ভ্রাতাই বলুন, সকলের নিকটেই ভীত চিত্তে 
থাকিতে হয়| সময়ে সময়ে ভ্রাতৃপত্ী, বা ভগিনীর অথব! 
পাড়] প্রতিবেশীর হদি-দগ্ধকাবী উপহাস মাথা পাতিয়া 
সহ্য করিতে হয়। যিনি বিধধা হইলেন, তিনি জানিলেন 
যে, সকলের নিকট তিরক্কতা হুইয়াও তাহাকে ঢুপ করিয়। 
থাকিতে হয় এব তাহাকে সকল ধ্যক্কিবই তিরস্কার করি- 
বার অধিকার আছে। দৈবাৎ যদি তিনি কোন একটী 
দোষ করিয়া ফেলেন, তবে আর তাহার নিস্তার নাই; 
পরিবারস্থ সকলের নিকট এক এক বার তিরস্কার তাহাকে 
খাইতেই হুইবে। ফলত এক জনের পোষ্য হইয়া চির- 
কাল থাকিতে হয় বলিয়৷ বড় অনাদরে ই"ছাদিশকে জীবন 
যাপন করিতে হয়। যদিও সচরাচর দেখিতে পাওয়! 
যায়, ষে, এক একটি গৃহে এক একটি বিধবা মহিলা কত্রী- 
স্বরূপা থাকেন, মে অনেক ক ও লাঞ্ছনা ভোগের পর, 
তখন তাহাদিগেব নিকট হইতে অনেক কার্য পাওয়া যায় 
বলিয়াই বোধ হয় তীহারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন না। 
কিন্ত সকলের ভাগ্যে আবার সে স্থথ টুকুও ঘটে না। 
একাদশী বঙ্গদেশে রাক্ষলী তিথী। নিদাঘ কালে যখন 
আমরা গ্লাস গ্লাস জল পান করি, গৃহ মধ্যে বাগুহেক্গ 
বাহিরে, নদীর তীরে বা উদ্যানে কোন স্থানেই শান্তি 


ষ্জ২ খল-নহিল! 


লাভ করিতে পারি না; রাশি রাশি ভাব ও শু,পাকার 
বরফ খাইয়াও আমাদিগের তৃপ্তি হয় না; তখন কত শত 
বিষ বিধবা_বালিকা, যুবতী ও রদ্ধা-__একবিন্দু জলা- 
ভাবে হা! হা কবিতে থাকেন, আর আমর! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, 
গাত্রে ফৎকার দিয়া বেড়াই । এমন নির্দয় জাতি ও কঠোর 
নিয়ম অ.র কোন দেশে বা কোন স্থানে আছে কি? এই 
পাপেই আমাদিগের এমন দশা হইতেছে গৃহে অন্ন 
থাকিতেছে না, দুর্ভিক্ষে ও জ্ববে লোক নাশ হইতেছে । 
ইহাব প্রতিকার কি কিস্ুই নাই? কোন প্রকাবেই কি 
আমবা এই প্রথা পবিবর্তিত বাঁ ইহ! পবিত্যাগ করিতে 
পাবিনা? কিন্ত, একেবারে পুর্ব প্রথা উঠ্টাইয়। দেওয়া 
আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। কেননা, আমাদিগেব পূর্বব 
পুরুষেবা যে সকল প্রথা গুচলিত কনিয়া গিযাছেন তাহার 
অধিকাংশের উদ্দেশ্য ভাল! একাদশীব প্রথা যে একেবারে 
মন্দ তাহা বলিতে পারি না। ভাল উদ্দেশ্যেই একাদশীর 
সৃষ্টি। তবে গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয একাদশীব 
দিবস বিধবাদিগকে গঙ্গাজল খাইতে দেওয়া কর্তবা 
শুনিয়া, রামনাম উচ্চারণ কবত উর্দে দৃষ্টিপাত পূর্বক 
“ভগবান রক্ষা কব, ঘোব কলি উপস্থিত” বলিয়! চীৎকার 
করিয়া উঠিলে তাহা সহ্য হয় না, ও গৌঁড়ামী ভাল লাগে 
না। আমাদের সামান্য বিবেচনায় একাদশীর দিবস 
বিববাদিগকে গঞ্গাজল পান করিতে দিলে পাতক নাই, 
ববং পুণ্য আছে; আমাদিগের দেশেব কতবিদ্য পণ্ডিতেরা 
শাস্ত্রের দৃগ্ান্ত দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা দিলে অনায়াসে 


বঙ্গ-মছিলা।। ৪ 


তাহা চলিতে পারে, কিন্তু তাহার বিশেষ চেগ্ী চাই; 
কে সেচেগ্রা করিবে? আমাদিগের মন্তিক্ষে_আমাদিগের 
ভগিনীর বা ভ্রাতৃপত্বীর এ জুন্দশান চিন্তা প্রবেশ করে কি? 
আর তোমাকেও বলি বঙ্গীয় সধবা রমণি! তুমি লেখা 
পড়া শিক্ষা করিযাও জাতীয় স্বভাব পরিতাগ করিবে না? 
তোমাব বিধবা ননদিনী যর্দি একখানি ব্রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী 
পরিধান করেন, তবে তোমার প্রাণে তাহা সহ্য হয় না কেন ? 
বিষে-ভবা বক্র-হানসি বাহির হয় কেন? তাহার দারণ 
মানসিক কষ্ট তুমি কি বুঝিতে পার না? সভ্যতার আগমনে 
তোমার হৃদয় হইতে কি সহানুভূতি দূর হইযাছে? ফাছাতে 
সে স্বখী হয, তোমার তাহা করা উচিত, কিন্তু তুমি 
্ীজাতি হইয়াও স্বজাতীব সুখ চিন্তা কব না, আমরা পুরুষ 
হইয়া কি করিব? তূমি মনে কবিলে অত ঢুঃখের মধ্যেও 
বঙ্গ-বিধবাকে কতক পনিমাণে স্থখী কবিতে পার; তাহা 
না কর] তোমার মহাপাপ,-আর আমাদিগের পাপের ত 


সীম! নাই । 


বঙ্গীয় সধব। রমণী 1 


আমাদের বিবেচনায় সে কালের সধবাঁ স্ত্রীলোকেরা 
এখনকার অনেক সধবা-রমণী অপেক্ষা অধিক সুখ ভোগ করি- 
তেন। কারণ তাহার। তৎকালে ন্যাধীদিশের নিকট হইত্তে 
যে প্রকার ব্যবহার প্রত্যাশা করিতেন, সেই প্রকার ব্যবহারই 
প্রাপ্ত হইতেন। তৎকালে সধবা রমণীরা জ্ঞানের আলোক 
সম্যক. প্রাপ্ত হইতেন না, স্থতরাৎ স্বামীর নিকট হইতে ভাহা- 
দিগের কি প্রকার ব্যবহার প্রাপ্য ছিল, তাহা তাহারা জানি- 
তেন না ।উাহার। জানিতেন যে, তাঁহাদের স্বামী তাহাদিগের 
সহিত যে প্রকাব ব্যবহারই করুন না, তাহাতেই ভাহাদিগের 
সন্ত থাকা ধর্মমত উচিত । সেই জন্য শ্বামীর সমস্ত কার্ষেয 
ভাহারা "সন্ত থাকিতেন। এবং সন্ত থাকিতেন বলিয়াই, 
তীহার। এক্ষণকার রমণীদে র অপেক্ষা অনেক পবিমাণে সুখী 
ছিলেন । কথাটা বড় বিষম এবং অবিশ্বাস যোগ্য, কিস্তু সত্য ॥ 
বর্তমান সময়ের মহিলারা সে প্রকারে সন্ত থাকিতেও পারেন 
না। যেহেতু তাহাদিগেব এক্ষণে অনেকটা জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়াছে 1 
যথার্থ প্রণয় কাহাকে বলে তাহা তাহাবা উত্তমরূপে বুঝিয়া- 
ছেন--পূর্বে রমণীরা তাহা বড় বুঝিতেন না; পূর্ব্বে সামী 
ব্যভিচার-রত হুইলে স্ত্রী ভাবিতেন, পুরুষের ওরূপ কাধ্যে 
দোষ নাই। কিস্তু এক্ষণে মহিলার! ভাবেন, যেরূপ তাহা- 
দিগেব স্বামী নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হওয়! পাপ, স্বামীদিগের 
সেইরূপ তাহাদের নিকট বিশ্বাসঘাতক হওয়াও পাপ । এই- 
জপ চিস্তার ফল বে কি হইতেছে, তাহ! মনে হইলে আমাদের 


যঙ্গ-সছিলা। ৪ 


আহ্লাদ হয় না। কেননা) এই রূপ চিস্তা করিতে শিখিয়া- 
ছেন বলিয়াই বঙ্গে শত শত রমণী স্বামীদিগের ার্থপর্ণ 
ব্যবহার দেখিয়া শীর্ণ-কলেবরা ও শুক্ষ-বদন! হইতেছেন । 

আবার যুবকগণ অন্যদিকে আবও পাচপ্রকার বাড়াবাড়ি 
আব্ত করিয়া স্্রী-দিগকে অসুখী কবিতেছেন | যদিও বঙ্গীয় 
যুবক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত স্বশিক্ষিত হইয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নিকট হইতে তাহাদের স্ত্রীর 
নৎব্যবহার প্রাপ্ত হযেন না। কেহ কেহ স্ত্রীলোকের গাত্রে 
হস্তোত্তোলন করিতে ও সম্কুচিত হন না; ইহাদের স্ত্রীরা 
লজ্জায় ঘ্ণায় ম্লান হইয়া জীবন অতিবাহিত কবেন। কোন 
কোন মহাপুরুষ স্ুরাপানে উন্মত্ত হইয়া কুলকামিনীকে বল 
পূর্বক গৃহের বাহিব করিবাব চেষ্টা করেন; কেহ বা স্বীয় 
ভবনে বারাঙ্গনাদিগকে আনয়ন করিয়া তাহাদিগের সহিত 
আমোদ আহ্লাদে নিশা যাপন করেন--ওদিকে ভবন মধ্যে 
সর্বগুণসম্পন্না, লক্ষমীরূপ। স্ত্রী দুঃখে, ক্ষোভে, অপমানে-_ 
সৃতপ্রায় হইয়া থাকেন। 

অনেকে মনে করেন যে, যদিও তাহাবা স্ত্রীর সহিত সময়ে 
সময়ে অন্যায় ব্যবহাব করেন বটে, কিস্তু তাহারা যে ৪০ভরির 
মল গড়াইয়া দেন এবং ১০* টাকা দিয়] বেনারশী সাটী কিনিয়! 
দেন, তাহাতেই তঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়। যায় । 
এটি তাঁহাদিগের মহৎ ভ্রম । বঙ্গ-যহিলা কিঞ্চিত অলঙ্কার- 
প্রিয় হইলেও অকৃত্রিম ভালবাসার পরিবর্তে অলঙ্কার প্রাপ্ত 
হইয়া তাহারা কখন সন্তোষ লাভ করেন না--ইহা আমা- 
দিগের ধর বিশ্বাস। কোন কোন হুশ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকাশ্যে 
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স্ত্রীর উপর প্রগাঢ শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকে, কিস্তু অন্তরে 
তাঁহাকে অবজ্ঞী করে , ইহার অতিশষ নশধম 1. 

ফলত বঙ্গীঘ সধবা বমণীদিগকে যতদূর সুখী মনে করা 
যায় ইইাদেব মধ্যে অনেকেই বাস্তবিক ততদৃব মুখী কিন] 
সন্দেহ । আমবা অনেক স্থানের অনেক ঘটনা দেখিয়া ও শুনিয়া - 
ইছা বলিতেছি। যে পকল ঘটনা আমনা দেখিযা্ছি, তাহাতে 
কেবল অধিকাহশ সধবা সখী নহেন এরূপ বিশ্বাল হইযাছে, 
তাহা নহে, পবস্ত তাহারা অতি বড় অন্ুখী--সাধারণত 
পুকঘদের অপেক্ষা তাঁহাবা অতি অস্থুখে জীবন যাঁপন করেন, 
ইহাই আমাদের বিশ্বাস | 

ইহাব একটা বাবস্থা করা উচিত হইযাছে । বঙ্গ- 
মহিলানা মনে কশ্লেই একট। বাবস্থা কবিতে পারিবেন | 
আমবা যে দুই একটী ব্যবস্থা বলিযা দিযাছি, তাহা এই 
প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ-পাঠে জানিতে পারিবেন । 


স্বীমী বশীকরণ মন্ত্র | 


সে কালে স্ত্রীলোকেকা স্বামীদিগকে বশ করিবার অনেক 
প্রকার মন্ তন্ব ও তৃক্‌ তাক্‌ শিক্ষা করিতেন। “বামেব মা 
“জগান ম।”প্রভৃতি জ্্ীলোকদিগেব এই সকল মন্ত্র বিদ্যায় 
বিশেষ রূপ ব্যুৎপত্তি হিল! যেমনই কেন অবাধ্য শামী 
হউন না, তাহা স্ত্রী কোন কৌশলে ঘদি রামের মাব ওষঙ্গ 
পানের সহিত তাহাতে খাওযাইতে পাবিতেন, আব তাহার 
কথ] কহিনাঁৰ ক্ষমতা থাকিত ন।। কিরণের স্বামী কিবণকে 
গ্রহণ কবে না, তাহার সহিত কথ। কহে না--একবার তাহার 
দিকে তাকাও না। কিবণেব মাত! কাদিয়! অস্থির, পাড়া 
প্রতিবেশী ও ছুঃখেব সীমা নাই। কিরণের মাতী। কাঁদিষা 
ভুখেব কখ। 'জগাব মাণকে বলিলেন। জগাব মা কি তুৃক্‌ 
তাঁক্‌ বলিধা দিল, বাত্রে তাহ! কৰা হহল, গ্রাতে কিবাণে 
স্বামী ষেন সে মানুপই নয়__একেবাবে কিবণের গোলাম । 
দুর্ভাগোব বিষয়-_এই একান মন্ত্রাদি এক্ষণে লুপ্ত হইযাছে। 
সভাতাব আলোকে বমধীদিগেব মানস হইতে ভরমান্ধকার দ্‌র 
হইয়াছে । কিন্ত অবশ হ্বামীব সংখ্যা পুর্বাপেক্ষা যে হাস হই- 
যাছে, এমন বোধ হয় না। 


আজিকালি কযেকট! বোগে স্বামীবা আক্রান্ত হন। 
তন্মধ্যে প্রধান মন্য-পান। আব তীাছার।ষে উপস্ত্রীব নিকট 


গমনে বিশেশ ক্ষান্ত হইযাচ্ছন তাহাও নহে। সময়ে 
সময়ে অতি বিদ্বান, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও এই সকল দুক্ষশ্মে রত 
দেখিয়া, আমরা সাতিশয় ক্ষুদ্ধ হই। পরিবার লইয়া বাস 


এ হগ-ম স্থিত । 


করিতেছেন, পন্তানাদি হইয়াছে, অথচ এক একটি উপ-পরি- 
বার আছে। বাবু সেইখানেই দিবা রাত্র পড়িয়। থাকেন । 

অবশ স্বামীকে বশ করিবার উপায় আছে। কিন্ত 
তাহা বলিবার পূর্বের যে কারণে স্বামীর সহিত জ্ত্রীর মনো- 
মিলন হয় না, তৎসন্ন্ধে কিছু বলিব! ইহা সকলেই 
জানেন যে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের স্বভাব ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন 
গ্রকার। কাহার স্বভাব গম্ভীর, কাহার ও চঞ্চল। কেহ 
অতাস্ত আমোদ-প্রিয়,। কেহ একেবারে আমোদে বিরত । 
ইহাদিগের স্ভ্রীদিগের স্বভাব ও যদি ইহাদের মত হয়, 
তাহাহইলেই উভয়েব মধ্যে বেশ প্রণয় জন্মে । কিন্তু অনেক 
স্থলে তাহ! হয় না বলিয়।, স্ত্রীপুরুষের মনের অমিল হয়। 
লোকে স্ত্রীবর্তমানেও পবনীবীর নিকট গমন করে কেন ? বোধ 
হয়, বার-বিলাফিনীর নিকট তাহারা যে সকল আমোদ লাভ 
করে স্ত্রীর নিকট তাহ! পায় ন। বলিয়া। সাধারণত বাঙ্গালি 
অত্যন্ত বাহ্যিক আড়ম্বর-প্রিয়, কৌন বিপয়েই ভিতর বুঝিতে 
বাঙ্গালি চে করে না; সুতিরাৎ মায়াবিনী বারবিলাসিনী- 
দিগের ময়ায় ভূলিয়া তাহাদের মায়-পাশে আবদ্ধ হয় এবং 
খনি হইতে বহিষ্কত ন্বর্ণের ও গিল্টি করা পিতলেব মুল্যের 
তারতম্য বুঝিতে পারে না। 

এই জন্য আমাদের পরামর্শ এই যে, যে মোহন হাসিতে 
গুণরাজ মোহিত হয়েন, জ্রীকে সেই মোহন হাসি হাসিতে 
হুইবে। যে কথায় তিনি বিরক্ত ন। হন, সদা সেইরূপ কথা 
কহিতে হইবে। তাঁহার মনকে এমনি কৌশল করিয়া 
সর্বদা নিজের প্রতি আক রাখিতে হইবে, যেন উহা কোন 
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পাপিয়সীর চিন্তায় রত হইতে না পারে। আমাদিগের 
মহিলারা স্বামীদের দুর্মতি দূর করিতে চেষ্ী প্রায় করেন না, 
তাহারা স্বামীদের উপর কেবল অভিমান করেন, এ অভিমানের 
ফল কিছুই হয় না। স্বামীকে বশে রাখিতে হইলে, তাঁহাকে 
পাপ কার্ধ্য হইতে বিরত করিবার জন্য সর্বদা নানা বিধ চেষ্টা 
করিতে হয এবং ধৈর্যোর সহিত সেই চেগ্ার ফলাফল 
অপেক্ষ! করিয়! থাকিতে হয়| 

যদি কোন মহিলা স্বামীর মদ্যপান করা নিবারণ 
করিতে পারেন, তবে তিনি স্্রী। কিন্তু আমবাঁ উপরেই 
উল্লেখ করিয়াছি, আমাদিগের মহিলাব! এসকলের প্রতি- 
কাবের বিশেষ চেষ্টা না কবিয়া কেবল স্বামীর উপর অভি- 
মান কবিয়া বসিয়া থাকেন। স্বামী মদ্যপান করিয়াছেন 
শুনিয়া, স্ত্রী মস্তকে করাঘাত করিলেন, ঘণ্টা তিন চারি 
ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফু'পাইযা ক্রন্দন করিলেন ; শেষে সমস্ত 
রাত্রি হয় তো! উপবাম কবিয়। রহিলেন। আরে বাছা! 
যার হৃদয নাই, তাব হৃদয় কি ক্রন্দনে গলে? সাত দিন ন! 
খাইলেও সে তাহার অনুসন্ধান লইবে কি না সন্দেহ । আমর! 
কলি, কেবল ক্রোধ পববশ না হইয়া, দুঃখ অভিমান প্রভৃতি 
ত্যাগ করিষা তিরস্কার ব! কলহ না কবিয়া যে সময়ে হ্থামী 
জ্ঞানাবস্থায় থাকেন, দেই সমধে তাহাকে ছুই চারিটা কথা 
উপদেশ স্বরূপ বা প্রার্থন! স্বরূপ বলিলে কিছু উপকার 
হওয়ার সম্ভাবনা । তখন দুই এক বিন্দু কাদিতে পারি- 
লেও ভাল হয়। আমরা ছুই চারি জনকে এরূপ করিতে 
শুনিয়াছি, তাহার ফল মন্দ হয় নাই । যদি এই কারণে স্বামী 
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ক্রোধ করিয়া তিরস্কার করেন, তবে তাহ! বিন! বাকা-বায়ে সহ্য 
করা উচিত। উপযক্ত সময় বুৰিয়৷ পশ্চাতে লাগিষা থাকিলে, 
পবিশেষে ভাল হইবাব সম্ভাবনা, যেরূপ পাগলের গালাগালি 
কেহ গ্রাহ্য করে ন!, সেইরূপ মমযে দময়ে এই পাগলদিগের 
তিরক্ষার সহ্য করিতে হয় । শাবদা স্থন্দরীব কথ! কেবল 
পুস্তকে পাঠ করিলে হয় না, সেই মত কার্ধ্য করিতে হয়। 
স্বামী বশ করার সম্বন্ধে আর ও কয়েকটি কথা বলিব। 
ষেরূপ বালকে পুত্তলিক! ভাল বাসে, কতকগুলি রমণী তাহা 
দিগের স্বামীগণকে সেইরূপ ভাল বাসেন। তীহাবা এক 
মুহূর্ত স্বামীদিগের নিকট হুইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহেন ন|। 
তাহারা চাহেন, তাহাদিগের সম্মুখে সর্বদা স্বামীর! উপস্থিত 
থাকুন। অন্যান্য কার্ধ্য চলুক ব| ন! চলুক, ততপ্রতি দৃষ্টিপাত 
নাই । ইহাদের অভিমান কথায় কথায় হয়। এরূপ ভাল বাসা 
ক্রমে বিরক্তিকর হুইয়। উঠে ও শেষে অশান্তির মূল হয়। 
আর কতকগুলি রমণী আছেন, তাঁহারা ভালবাসার নাম 
পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে চাহেন না, স্বামীদিগকে তাহারা তস্তঃ- 
করণের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু তাহ! প্রফাশ করিতে 
চাহেন ন1। সর্বদ| উহাদিগের প্রতি অবজ্ঞ! প্রকাশ করিয়া 
থাকেন । তহাদিগের বিশ্বাস এরূপ করিলে স্বামী বশ হয়। 
এদিকে স্বামীর! মনে করেন, তীহাদিগের স্ত্রীরা তাহাদিগকে 
ভাল বাসেন না, ভালবাসার প্রতিদান ন! পাইলে কেহ 
কাহাকেও ভালবামিতে চাহে না! । সুতরাং এই শ্রেণীর 
হ্বামীর! ত্রমে পতিত হইয়া! অপাত্রে ভাল-বাসা ন্যস্ত করেন 
এবং পরিশেষে দুর্মতি প্রান্ত হয়েন। তখন তাহাদিগের স্ত্রীরা 
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ছুঃখ করেন । আমর! বলি উল্লিখিত দুই প্রকারের ভাল বাসাই 
অসম্পুর্ণ ও অনিণ্ের মূল 1 আমাদিগের বিবেচনায় অতিশয় 
ভালবাসা দেখাইতে ইচ্ছা হইলেও দেশ, কাল, পাত্র বিবেচন! 
করিয়া! সময়ে সময়ে তাহা চাপিয়। রাখিতে হয় । আবার অ- 
স্তবে অত্যন্ত ভাল বাসিলেও সময়ে সময়ে উহ! প্রকাশ করিতে 
হয়, এবং কার্ধ্য ছার! স্বামীর মনে প্রতীতি জন্মাইতে হয় । 
পবিশেষে বক্তব্য এই, স্বামী বশ করিবার বিশেষ কোন 
মন্্ আব নাই । আপন আপন স্বামীব অন্তঃকরণ বুঝিয়া, সেই 
মত কার্দ্য করিয়া তাহাকে সন্ভগ্ কবাই স্বামীবশ করিবাৰ 
এক মাত্র মন্ত্র , আমাদিগের মতে ইহ! অব্র্থ, সকলের এক 
একবার চেগ্টা করিয়। দেখিলে বোধ হয় ক্ষতি হইবে না। 


দ্বিতীয় খণ্ড। 


পাস 


গৃহিণী। 


যেরূপ দেশ মধ্যে রাজা ও গ্রামের মধ্যে জমীদাব, 
সেইরূপ বঙ্গদেশে গৃহস্থ মধ্যে কর্তী বা শৃহিণী। রাজাব 
ও জমীদাবের ক্ষমতার সীম! আছে, কেন না তাহাকে সময়ে 
সময়ে প্রজার মত লইয়| কার্য করিতে হয ;কর্তাব ক্ষমতাবও 
পীমা আছে-কেন »। ভাহাকে সময়ে সময়ে কর্ীকে ভয় 
কবিয়] চলিতে হয়, কিন্তু গৃহিণী বা গিমির ক্ষমতার সীম! 
নাই; ভাহাব অত্যন্ত প্রতাপ। এই কত্রী বা গৃহিণীরা 
পিসি, মাসি, ঠাকুর-মাতা ও বিধবা দিদিরূপে বঙ্গ-দেশে 
বিরাজ কবিতেছেন এবং প্রত্যেক বাগালিব গুহ শাসন কবি- 
তেছেন। প্রাতঃকালে বালক বালিকাদিগকে জল খাবাব 
দেওয়া! হইতে আবন্ত কিয়া, রাত্তিতে সকলকে খাওয়ান 
পর্য্যন্ত, সমস্তই ই*হাদিগকে কবিতে হয এব অনেক সময় 
অনেকে অল্লানবদূনে কবিষাঁও থাকেন । বাশুবিক ই'ভাবা 
যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে বিবাদ কলহ ও বিশৃঙ্থলতা 
অনেক গৃহেই অবস্থিতি কবিত। কিন্তু সকল ্বোবই: 
ভাল মন্দ আছে। গৃহিশীদের মধ্যেও ভাল মন্দ দুই শ্রেণীর 
স্ত্রীলোক আছেন। 

অনর্থক কথ! কহাঁ, বিনা প্রয়োজনে তাড়না করা, 
শিক্ষা না দিয়া কেবল দোষ গুণের সমালোচন। করা, কতক 
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গুলি গৃহিণীর স্বতাব। এক একটি বাটীতে প্রবেশ করুন, 
দেখিবেন, গিনি অনবরত ঘুরিতেছেন, হস্ত পদেব বিরাম 
নাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখও চলিতেছে__কখন ছেলেদিগকে 
বকিতেছেন, কখন মেয়েদিগকে তাড়না করিতেছেন, কখনও 
বধূদিগেব উপর গর্জন কবিতেছেন। ছেলের অপবাধ হয় ত 
এক ঘটী জল ফেলিয়া দেওয়া, মেয়ের অপরাধ তাহাকে নিবা- 
রণ না করা এবং বধূর অপবাধ নণুনার কালি সম্পুর্ণ তুলিতে 
নাপারা। এই সকল সামান্য সামান্য অপরাধে পরিবারস্থ 
সকলকেই প্রায় গৃহিণী কর্তৃক তিবস্কত হইতে হয়। তন্মধ্যে 
বধুদিগের প্রতি শাসন কিছু কঠোব। অনেক বধৃবই গৃহিণীর 
তাড়নার ভয়ে পেটের ভাত চাল্‌ হইয়া যায়। 
কতকগুলি গৃহিণী আছেন, ভাহার। সর্বদাই সকলের ছলা- 
নুষণ কবিষা থাকেন এবং একটু মাত্র ছল পাইলেই একে- 
বারে অগ্নিষুখী হইয়া বদেন। বিনা প্রযোজনে তিবস্কার 
করা, ই“হাদিগের অভ্যাম। যে সমযে তিবস্কাব না কবিষ 
উপদেশ দেওয়! উচিত, মে সমযে ই“হাবা কেবল ভিরস্কার 
করিয়া থাকেন ইপ্হাদিগকে সন্ত করা বড় বিষম বাপাব। 
আর কতকগুলি গৃহিণী আছেন, ইহাদের মনের ভাব 
বুঝিয়। সকলকে কার্ধ্য কবিতে হয়। তাহারা কোন কার্ধ্য 
করিতে বলিবেন না, অথচ ন কবিলে তজ্জন্য তিরস্কার বা 
নিন্দা কবিতে ছাড়িবেন না । ইহারা অবিকাৎশ সময়েই 
অভিমান প্রকাশ কবিযা থাকেন, এই অভিমান অতি ভয়া- 
নক, বস্তত ইহা তিবস্কার অপেক্ষা শতগুণে কইদায়ক। 
ধাহার! এইরূপ তিবস্কার বা অভিমান করিয়! থাকেন, তাহাদের 
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অন্তঃকরণ কুটিলতা পূর্ণ ; তাহাদের জন্য গৃহে সুখ থাকে না, 
সর্বদাই মকলকে ভয়ে ভয়ে চলিতে হয়। কিঞ্ে ইহারা 
তুষ্ট হইবেন জানিতে না পাবায়, কেহই ইহাদিগকে সন্ত 
করিতে পাবে না-ইহারা কখন সন্তষ্ট হন না। 

সর্বদা তিরক্কাৰ কবাব ফল যে বিষময়, তাহা! অনেক গৃহি- 
ণীতে বুঝেন না । তাহাদের নিকট সর্বদ| তিরস্কৃত হইয়া 
অনেক বধু পবিশেষে মুখরা হুইয়া পড়েন। একদিন দুই 
দিন গানি খাইতে খাইতে ক্রমে ইহাবা ধৈর্ধ্যচ্যুত হন; 
তখন ই'হাবাও কোমর বাধিষ। বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছন এবহ অল্স- 
কাল মধ্যে শাশুড়ি বা পিশাশকে পরাস্ত করিয়া ফেলেন । 
ই'হাবা এই খানেই যদি ক্ষান্ত থাকিতেন তাহ। হইলে অনেক 
মঙ্গল হইত। বধূ কিন্তু তাহা না থাক্যা আপনাদেব অধী- 
নস্থ বধদিগের উপর তাড়না! আবন্ত করেন। যদি 
এই সময়ে দৈবানুগ্রহে পুনাতন গৃহিণী অর্থাৎ শাশুড়ি, ননদ, 
বা! পিশাশ মনুষ্য জীবনের নশ্ববতা প্রমাণ কবিয়া তাহাদের 
আনন্দ বর্ধন কবেন, তাহা হইলে তাহাবা অমনি “গুবল 
প্রতাপ “গৃহিণী হইযা পড়েন। এইরূপে গৃহিণীত্ব পুরুষানু- 
ক্রমে বঙ্গে চলিয়া আপিতেছে। আমবাঁ উপবে বলিয়াছি যে, 
অনেক গৃহিণীর দারা স্থুশুলরূপে অনেক সংসাব চলিতেছে, 
সকল গুহেই গৃহিণী থাকা আমাদের মতে ভাল ; কিন্তু কতক- 
গুলি গৃহিণী কার্ধ্য কলাপের উন্নতি হওয়া আবশ্যক। ভাল 
গৃহিনী যেরূপ সংসাবের লক্ষ্মী স্বরূপা, ছুন্মুখা গৃহিণী সেইরূপ 
সকল অনি্রেব মূল। 

যিনি গৃহিণী তাহার গম্ভীর হওয়া উচিত-_গম্ভীর না 
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হইলে গৃহিণী হইতে পারা যায় না। তাহাকে পৃথিবীব ন্যায় 
সহ্য-গুণবিশিষ্টা হইতে হইবে, তাহার ক্রোধ ভন্মাচ্ছাদিত 
অগ্নির ন্যায থাকিবে ; কখন প্রকাঁশ পাইবে না_তনেক সময় 
মনেব ক্রোধ মনেই বিলীন হইবে । সংসারের অর্ধেক কথা 
তিনি শুনিবেন,অর্দেক শুনিধাঁও শুনিবেন না । সকলের দোষ 
গোপন করা তহাব একটি কার্ধ্য। ক্ষমা তাহাকে সহঅবার 
কলিতে হুইবে, অভিমান তাহাব শরীবে একেবারে থাকিবে 
নী, সকলেব সহিত তাহাকে সমান ব্যবভাব করিতে হইবে 
এক চোকী হওয়া বড় দোষ । যদি কেছ গৃহিণীব কোন কার্যে 
বিবক্ত হইযা তাহাকে কোন কটু কথা বলে, তাহা হইলে সেটা 
হাপিয়। উঠাইয়। দিতে হইবে । মোট কথা, গৃহিণী একজন 
সরল-হ্বদযা, আত্মাভিমান-শূন্যা, কার্ধ্য-বুশলা, মি-ভামিণী, 
ক্রোধ-বিহীনা, স্ত্রীলোক হওষা চাই | ধাহাব উপর সৎমারের 
ভাব পড়িবে, তাহাব মন উন্চ-দবের হওয়া আবশ্যক। যে 
গুহেব এইরূপ গৃহিণী, তথায় স্ুখ-সচ্ছন্দতা সতও বিরাজ বরে । 


গৃহিণীগণের গৃহকাধ্য করা চাই। 


কেবল পুস্তক-পাঠই কি স্ত্রীলোকদিগের কায ? আমা- 
দের বিবেচনায় কেবল পুস্তক-পাঠই হ্রীলোকদিগের কার্য্য 
নহে, তাহাদিগের আরও অনেক কার্য আছে। বর্তমান 
নমযে পুক্তক- -পাঠের প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ আগ্রহ 
দেখিতে পাওষ। যায়, অন্যান্য কার্য্েব প্রতি সেইরূপ 
অবজ্ঞও লক্ষিত হইফ। থাকে। পূর্বের গাহস্থ্যি সমস্ত কার্ধাই 
পরিবারস্থ স্ত্রীলোকপিগকে কবিতে হইত, গ্রাতটকাল হইতে 
জন্ধ্য। পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তের বিরাম থাকিত না । আর এক্ষ- 
ণেত সে হিমাবে বমণীব। প্রা্থ কিছুই করেন ন। । আমাদিগের 
দেশের পুকষদিগেব মধ্যে শাবীবিক পরিশ্রমের যেরূপ হাস 
হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগেব মধ্যেও তদ্রপ হইযাছে। এ লক্ষণ 
ভাল নছে। সে কালের একজন পকৃকেশী, দত্ত-বিহীনা, 
রমণী অনাযাসে চারি পাচ হাড়ি ভাত রাখিয়া! চল্লিশ, পঞ্চাশ 
জনকে খাওয়াইতে পারেন, কিন্তু আধুনিক একজন কঠগতা- 
কাদন্বরী ব' মজ্জাগত। তিলোত্তমা রমণী এক হাড় ভাত 
রাধিষ। স্বামী ব দেবরকে ভোজন কবান, মহা ক৪কর জ্ঞান 
করেন, ফলত.আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়! দেখিয়া আমিতেছি, 
শারীরিক পরিশ্রম বঙ্গবাসীর গৃহ হইতে ক্রমে ক্রমে চলিয়! 


যাইতেছে । কেবল পুস্তক-পাঠে সময় অতিবাহিত ন করিয়া, 
সময়কে বিভক্ত ক্রিয়া তাহাব এক এক ভাগে এক একটা 


কার্ধ্য করা কর্তব্য, এ কথা আমরা আগেই বলিয়। আসিয়াছি ৷ 
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রন্ধন স্ত্রীলোকের 'একটি প্রধান কার্য । রন্ধনে তাচ্ছিল্য 
করা কোন মতেই উচিত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
পূর্ব্বের মত পাক! রাধুনী আর দৃষ্টিগোচর হয় না । এক্ষণ- 
কার বাবুবা প্রাই পাচক ত্রাঙ্গণ ও পাচিকা ব্রান্গণী রাখিয়। 
থাকেন, তীাহাদিগের গুহিণীদেব রন্ধন কবিবার ক্ষমতা 
নাই। গৃহিশীব হস্তের প্রস্তুত খাস্তার কচুরি বা মুড়র 
ঘট খাইতে কাহাব না অভিলাষ হয়? কিন্তু রন্ধন কার্দ্যের 
প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্য দৃষ্ট হইতেছে, বোধ হয, আর দশ 
বা পনেব নঙসব পরে আমাদিগেব মহিলারা একেবারে রন্ধন- 
কার্ধ্য ভূলিষা যাইবেন। 

গুরুজনদিগের গ্রাতি শ্রদ্ধা ভক্তি কবা আর একটি 
অতি আবশ্যকীয় কার্ধা। এ বিষয়েরও আজি কালি কিয়ৎ 
পরিমাণে তাচ্ছিল্য লক্ষিত হয়। একান্নবত্তরী পরিবারের 
মধ্যে সকলেই কিছু ক্ষমতাবান হয না, সকলেই উপার্জন 
কবে না, খাঁহার স্বামী উপার্জন কবেন, তিনিই গৃহিণী । 
তাহার উচিত সকলেব, বিশেষ গুরুজনদিগের সেবা 
শুজ্ব! কব; তাহাবা আহাবাদি কবিলেন কি না, তাহার 
তত্্াবধারণ কবা। কোন কোন থুহে এরূপ দৃণ্ভ হয়, 
বেল! ছুই প্রহবের সময় শাশুড়ি বা পিশাশ দূবে পাক- 
শালায় আহার করিতেছেন, আব বধূঠাকুবাণী নিজ গৃহে 
পর্যাস্কোপরি শয়ন করিয়। পুস্তক পাঠ করিতেছেন, একবার 
অনুসন্ধান কৰিতেছেন না, যে, ই হাদিগেব রীতিমত আহা- 
রাদি হইতেছে কিনা। এমন কি, অনেকে নিজের ও 
স্বামীর উদর ভিম্ন আর কিছুই বুঝেন না। ইহা বড় 


৮ 
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প্রশংসনীয় নহে । এই দোষেই গায় একান্নবর্তী পরিবারের 
সুখ দিন দিন হ্রাস পাইয়া যাইতেছে । পূর্বে যেমন সমান 
ভাবে সকলকে দেখা হইত এক্ষণে আব তেমন হয় না। 
এতৎ সম্বন্ধে আমরা একটি স্থানেব এক ঘর গৃহাস্থের গল্প 
বলিব। এক গ্রামে তিন ঘর জ্ঞাতি ছিলেন; এই তিন 
ঘবেব মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কর্রী স্বরূপ ছিলেন, তিনিই 
তিন বাঁটী শাসন কবিতেন। তাহার অনুমতি ভিন্ন কোন 
কার্যই হইত না। যদি দৈবাৎ কোন দিন কোন কুটুম 
কোন বাটীতে আমিতেন, তাহা হইলে তিনবাটী হইতে 
ব্যঞ্জনাদি সংগ্রহ করিযা ভ্াহাকে অতি পরিতোষ পূর্বক 
আহার কবান হইত । তাহার আব একটি বিশেষ আদেশ 
ছিল যে, প্রতি বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন ও ভাল প্রস্তুত 
হুইবে। ভোজনের সময় তিন বাটীর ডাল ও ব্যঞ্জন 
একত্রিত করিয়া সকলে মিলিয়া মহানন্দে ভোজন 
করিতেন । প্রতাহই তিন চাবি প্রকারের বাঞ্জন ও ডাল 
ভোজন কর! হইত, অথচ এক বাটীতে সমস্ত প্রস্তুত হইত 
না। এরূপ একতা আর দেখিতে পাওয়া যায না। এরূপ 
স্ত্রীলোকও আর নাই। এখন সব “আড় আড়, ছাড় ছাড়”। 

গৃহের অন্যান্য তত্বাবধারণ করা আর এক কাধ্য। 
অনেক নব গৃহিণীর অলসত। জন্য তাহাদের স্বামীর উপর 
লন্মমীর কপা হয় না। যাহা আয় তদপেক্ষা অধিক ব্যয় 
হয়। অর্ধেক দ্রব্যই চাঁকরাণীতে চুরি করিয়া লয়। 
স্বামীর আয় ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখা মহাপাপ, ইহা 
সকলের স্মরণ রাখা! উচিত । 
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উপরোক্ত কার্য্য কয়েকটি ভিন্ন আরও অনেক কার্ধ্য 
আছে। সে কালের স্ত্রীলোকের! সময় ভাগ করিতে শিক্ষা 
প্রাপ্ত হইতেন না। স্ৃতরাৎ তাহাবা কেবল গুহ্কার্ষ্য 
করিতেন। একালের স্ত্রীলোকেরাও যদি কেবল এক বিষয়েই 
মন দেন, তাহা হইলে স্ুুশিক্ষাব ফল কি হইল? 


বঙ্গমহিলীর সন্তাঁনাঁদি লালন 
পালনের কথা । 


সন্তান লালন পালন কর! বড় কঠিন কার্য্য। আমাদের 
দেশে মাত পিতাব দোষে যে কত শিশু অকালে কাল- 
গ্রামে পতিত হুদ, তাহার সহখ্যা নাই। পুর্বে যদিও 
এখন অপেক্ষ! লোকেব। বেশী অজ্ঞ ছিল, কিন্ত, এখন 
অপেক্ষা দেশেব জল বাবু স্বাস্থ্যকর থাকা অনেক রক্ষা 
ছিল; ৩খাপি অনেক শিশুর অকালে মৃত্যু হওয়াব কথা 
শুনিতে পাওয়া যাঁষ। আজি কালি তনেকের এ বিষয়ে 
দৃষ্টি পতিত হইসাছে। জশিক্ষিতা মঙ্পাবাও এ বিষয়ে 
মনোযোগ কবিরাহহছন। কিন্তু এখনও যে সমস্ত বঙ্গ দেশেন 
নর-নাদীবা এ বিষে বিশে মনোধষোগ দিষাছেন,- 
এখনও ষে ভাহাদিগেৰষ কিহ মাত্র আলঙা বা অসাব- 
ধানত। নাই--ইহা ফিসৃতেই বিশ্বাস করিতে পাৰি ন!। 
সন্তানাদিব পীডাৰ লক্ষণ জানিতে পাব! বা, উহা নির্ণয় 
কবিয়! পথ্যেব বাবস্থা কৰা মাতা পিতান ক্ষমতা বহি- 
ভূতি, কিন্তু যাহাতে পীড়া! ন। হইতে পাঁবে তাহার প্রতি- 
বিধান ভাহাব। অনাষাসে করিতে পারেন। শৈশবে পিতা 
অপেক্ষ। মাতাব যত্রেক উপর শিশুদিগেব স্বাস্থ্য অধিক 
পারিমাধে নির্ভব করে । অতএব মাতাদিগের এ সম্বন্ধে 
বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক । 

সাধারণত বঙ্গ-দেশেব স্ত্রীলোকদিগকে স্বাস্থ্যের গ্রতি 
দৃষ্টি রাখিতে বল! ও বধিরকে হরিনাম শ্রবণ করান দুই 
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তুল্য। ছেলের পীড়াই হউক, আব নাই হউক, বঙ্গ-মহিলা 
কখন নিজেব অভ্যাম ত্যাগ করিবেন না ;তা পুরুষেরা 
যতই কেন তিরস্কাব করুন না। ছেলেটির অসুখ হইয়াছে, 
ফা্যাচ ফ্যাচ করিয়া হাচিতেছে, খক্‌ খক্‌ করিয়া কাসি- 
তেছে, গল. গল. করিস! ছুগ্ধ তুলিতেছে, অনবরত মলত্যাগ 
করিতেছে, মাতার হস নাই। তিনি পান্তভাত খাইবেন, 
দিবে নিদ্রা যাইবেন, ছেলেকে ঠাণ্ডা দুগ্ধ খাওযাইবেন, 
ও তাহার গাত্র খালি রাখিবেন-__ইহাতেও যে ছেলে 
কাছে, সে কেবল ঈশ্বর কৃপায়। সন্তান লালন পালন কর! 
মাতাব কর্তব্য কার্ষা, অনুগ্রহ নহে। তাহাব পান্তভাত 
খাওযায় বা অসময়ে সান কবায বা অসময়ে অশ্রিক পরি- 
মাণে অস্ত্র খাওয়ায়, যদি সন্তানেব পীড়া হয়, তাহা! হইলে 
তাহার কর্তব্য পালন করা হয় না, স্থৃতরাং তজ্জন্য তাহার 
অবশ্যই পাপ হইযা থাকে। যেরূপ পিতার সন্তানের 
শিক্ষার প্রতি দৃ্টি না রাখা ও অন্তানের পিতার সেবা না 
করা পাপ, সেইরূপ মাতার সন্তানের শবীরের প্রতি 
তাচ্ছিল্য করাও পাপ। একটু ঠাণ্ডা দুগ্ধ খাওয়াইতে 
যে সময় লাগে, একটু গরম ছুগ্ধ খাওয়াইতে তাহা অপেক্ষা 
জোর দশ মিনিট সময অধিক লাগে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় 
অনেক রমণীর এই দশ মিনিট কালও ধৈর্য থাকে না। 
বরফের মত ঠাণ্ডা ছুপ্ধ অনায়াসে ছেলেকে খাওইয়া 
থাকেন। যাহাই কিছু খাওয়ান হউক না, সেটি নিয়মিত 
সময়ে খাওয়াইলে ভাল হয়; তাহা হইবে না। যখন 
ষাহার অবকাশ হইবে, তখন তিনি আপন সন্তানকে খাও- 
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ইয়। কার্য সাবিষ। লইবেন । কোন দিন বেলা দশটার সময় 
ছেলেকে দুগ্ধ খাওয়ান হইল; কোন দিন বারটার সময় 
ত'হার উদবে দুগ্ধ পড়িল; আবার কোন দিন একটার সময়েও 
তাহাৰ ভাগ্যে দুগ্ধ জুটিল না। কোন দিন সন্ধার সময় 
দুগ্ধ জুটিল, কোন দিন ব| বাত্রি দশটাব সময় ঘুমন্ত অবস্থায় 
খানিকটা ছুগ্ধ তাহাকে গিলাইয়া দেওয়া হইল । এমন অবস্থায় 
বঙ্গদেশে “ধাত্রী শিক্ষার” জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। 

অনেক রমণী প্রশংসা পাইবাব জন্য ছেলের প্রতি 
অধত্র প্রকাশ কবিয়। থাকেন। তাহাল| ছেলেদের আহী- 
রাদি ও আপনাদিগের শবীরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া 
বিনা প্রয়োজনে দিবাবাত্র পবিশ্বম করিয়া থাকেন। এই 
প্রকার পবিশ্রষ করায় লাভ আছে, ইহাতে বাটীর বৃদ্ধা 
বড় তুই হন ও পাড়া প্রতিবেশিনীব! বলে, “মাগো, 
দেখ, সেনেদের সেজো বৌয়েব মত এমন মেহনতি বৌ 
আর এ দেশে নাই, দিন রাত, খাট্চে, এক বিন্দু জল 
সমস্ত দিনে পেটে পড়ে না; ছেলেটা ককিয়ে সাবা! হলেও 
মাই দেয় ন1।” বৌধের আহ্লাদ আর ধরে না। ঝুপ্‌ 
ঝুপ কবিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ; সেজে। কৌ ভিজিতে ভিজিতে 
জল আনতে লাগিলেন, বাড়ীতে সুখ্যাতি ধরে না 
“এমন বৌ হবার নষ।” তার তিন দিন পরে ছেলেটি 
সর্দিতে হাস ফাঁদ করিতে লাগিল। যে দেশে শারীরিক 
সুস্থতার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সুখ্যাতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
সে দেশে সহত্র প্রকারের “শরীর পালনের” সৃষ্টি হইলেও 
কাহারও শরীর-পালনে দৃষ্টিপাত হইবে না। 


বঙ্গ-মহিলা। ৬৩ 


আব এক কাবণে শিশুদিগের পীড়া হইয়া থাকে। 
তাহা অত্যধিক আদর প্রদানে । ছেলেব খুড়ি ভাবেন, 
ছেলেকে একটি রসগোল্লা না খাওয়াইলে তাহার অনাদর 
করা হয়। তিনি রসগোল্লা খাইতে দিলেন। পিশীম! 
দেখিলেন, তিনি যদি কিছু খাইতে না দেন, তাহ! হইলে 
লোকে তাহাকে ভাল বলিবে না_তিনি সন্দেশ দিলেন। 
এইরূপে ক্রমান্বয়ে আদবোৎপন্ন মিষ্টান খাইযা ছেলেব! 
পেটের পীড়ার অস্থির হয। এরূপ আদর না! করিলেই 
মঙ্গল হয়। এই আদবে যে শিশুদিগেব যথে অনিষ্ট 
হয, তাহা যাহারা আদর কবেন, তাহাবা বুঝিতে পাবেন না। 

বাল্যকাল হইতে সন্তানদিগকে একটু শাসনে রাখা 
কর্তব্য । যাহাতে তাহার! বাল্যকাল হইতে শি, বাধা, 
সভ্য ও মিইভাষী হয়, মাতাব তৎপক্ষে সর্বদা দৃষ্টি 
রাখা উচিত । ছেলে যাহ। কবিতে জেদ করিবে, যদি অন্যায় 
হয়, মাতাব তাহাব বিপরীত করা বিধেয়, তাহা হইলে আর 
সে কখন জেদ কবিবে না এইরূপ সমস্ত কার্মে। ছেলেকে 
সময়ে সময়ে তিরস্কাব, কদাচিৎ অল্প প্রহার ও নিয়ত চক্ষের 
উপর রাখ। আবশ্যক । অনেকে যখন প্রহার করেন, তখন 
অত্যন্ত নিষ্ঠঠবেব মত প্রহাৰ কবেন। কিন্তু পরক্ষণেই 
আবার চতুগ্তণ আদর দেন। ইহার ফল বিপবীত হইয়! 
থাকে । শিশুদিগের ক্রন্দন ননলারণার্থ আমাদিগেক 
রমণীর। “জুজু”  «“পেচো”, প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া থাকেন, ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর | শৈশব কাল হইতে 
মনে ভয়েব সঞ্চার হওয়ায় ছেলেরা অত্যন্ত সাহস-হীন 


৬৪ বঙ-মহিলা ! 


হইয়! পড়ে ; উক্ত প্রকারে ভয় দেখান কদাচ উচিত নহে। 

প্রার্থনা, শিক্ষিত বঙ্গ মহিলারা সম্তানাদির লালন পালনে 
বিশেষ মনোধোগ দিবেন। তাহারা মনোযোগ দিলে আর 
ক্ষুদ্র ক্ষু্র বালকেরা অতি ছুর্বল, চিররুগ্র ও সাহস-হীন 
হয় না, অথবা অশিগ্ত আচবণ দাবা সকলকে বিরক্ত 
কবে নী । অনেকে বলেন, যদি আমাদিগের সন্তানেরা 
বালক-কাল হইতে নিষম মত প্রতিপালিত হয়, তাহা 
হইলে অস্থিপপ্রর-সার নব-নারীর অংখা। অনেক পরিমাণে 
ভাস হইয়া যাঁয়__গোড়ায় পাকা গাথনি হইলে সামান্য 
ঝড়ে ইপ্কালঘ্পের কিস্ৃই কবিতে পারে নাঁ। বঙ্গমহিলারা 
সামান্য যর করিলেই শৈশব কাল হইতে শিশুরা হ- 
রঙ্গ ও স্থশিক্ষিত হয়; এই সামান্য একটু যত্বু করিয়া 
তাহার। আমাদিগকে বাধিত করিবেন না কি? 
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বক্ষমহিলার সংসারযাত্রায় সহাঁয়তা। 


মহিলাদিপের নিকট হইতে যে সকল বিষয়ে আমরা 
সাহাধ্য প্রাপ্ত হইয়৷ থাকি, তাহার মধ্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ 
করিতে যে সাহায্য প্রাপ্ত হই, তাহাই প্রধান। তাহারা 
আমাদিগের সুখ দুঃখের ভার সমান অংশে গ্রহণ করিয়! 
অনেক সময়ে আমাদিগেব সখের ধৃদ্ধি ও দুঃখের হ্রাস কবিয়া 
থাঁকেন। কিন্তু সংসাবধাত্রা নিব্ধাহ বিষষে সাহায্য করিতে 


যে পরিমাণে বিজ্ঞতাব আবশ্যক ও বুদ্ধির প্রয়োজন, বর্তমান 


সময়ে অনেক রমণীর মে গুকার বিজ্ঞতা ও বুদ্ধি নাই; 
ইহার প্রধান কারণ বাল্যকাল হুইতে তাহারা এ বিষয়ে 
রীতিমত শিক্ষিতা হুন না। 

রমণীদিগের অপেক্ষা পুরুষদিগের অবকাশ অল্প বলিয়া 
গৃহ সংসারের সমস্ত কার্ধের তত্বাবপ্গারণের ভার রমণীদিগকেই 
প্রদত্ত হইয়! থাকে । তাহাদিগের প্রধান কার্য্য আয় ব্যয়ের 
প্রতি দৃষ্টি বাখা। যে সৎসাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী 
হয়, তথায় কমল। অধিক দিন থাকেন না। অতি দুঃখের 
কথা যে, আমাদিগের অনেক রমণী এই কথা বুঝেন না। 
তাহারা সকল বিষষের দায়িত্ব স্বামীদিগের মস্তকে অর্পণ 
করিয়। নিজের! দোষ হইতে মুক্ত হন। যাহার স্বামী বিশ 
টাকা বেতন পান, হিসাব মত তাহার ষোল টাকায় সমস্ত 
কার্ধ্য নির্বাহ কবিয়া বাকী ট'কা কয়েকটি সঞ্চিত কর! উচিত, 
কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ষদি টীনের পেটরা ও উলের 


বাঝ ক্রয় করিয়! সমস্ত টাকা কয়েকটি ব্যয় করিয়া ফেলেন, 
নি 
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তাহ! হইলে ভীহার কি বুদ্ধির কার্য্য করা হয়? সকলের 
সহিত “টক্কর” দিতে যাঁইয়া অনেক রমণী বড় নির্ব,দ্বিতার 
পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কাহারও গ্রতিবেশিনীর 
স্বামী পঞ্চাশ টাকা বেতন প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহার স্বামী ত্রিশ 
টাকার বেশী বেতন প্রাপ্ত হন না; গ্রতিবেশিনী যদি এক 
টাকার আম ক্রয় করেন, তবে তিনিও এক টাকার আম ক্রয় 
করিবেন * প্রতিবেশিনী যদি দেড় টাকার রোহিত মৎস্ত 
ক্রয় করেন, তবে তিনিও তাহাই কবিবেন_-একবার দেখি- 
বেন ন1 ষে, তাহাব আয় এবং প্রতিবেশিনীব আয় সমান কি 
ন|। ইহা সত্য বটে, নিজ ইচ্ছায় কেহ কাহারও অপেক্ষা 
আপনাকে হীন শ্বীকার করিতে চায় না এবং সকলেই উচ্চ 
হইতে চেষ্টা! করে, কিন্তু তাহ বলিয়াই যে একেবারে কাণ্ডা- 
কাগু-জ্ঞান-শুন্য হইতে হইবে, এমন কি কথা? তুমি রাজ্জী 
তোমাব ঘবে ; আমি রাজ্জী আমার ঘবে ; তুমি পাচ শত 
টাকায় তোমাকে যে পরিমাণে স্থুখী জ্ঞান কর, আমি পঞ্চাশ 
টাকায় আপনাকে তদপেক্ষা কম স্তখী জ্ঞান করি নী 
এই্নপ ভাবিয়া সকল কাধ্য নির্বাহ না করিলে সংসারধাত্রা 
নির্বাহ-কর! ছুরূহ হয় । কিন্তু এরূপ করিয়া অংসাব চাল! 
ইতে ইচ্ছা কৰিলে মনকে অতিশয় দৃঢ় করিতে হয়, লোকের 
মতামতের উপর সময়ে সময়ে অনাস্থা প্রদর্শন কবিতে হয় 
এবৎ লোকের সকল কথায় কর্ণপাত করিলে চলে না । লোকে 
কূপণ বলিবে বা! দরিদ্র বলিবে বলিয়! আয়ের অতিবিক্ত ব্যয় 
করা, বা লোকে বিদ্রপ করিবে বলিয়া অবস্থা! অনুসারে না 
চলা__-অতি অসুর বুদ্ধির কল্ম। যিনি আয় অপেক্ষা ব্যয় 


ব-মহিলা? ষ্ঠ 


অল্প করিবেন, তিনি বুদ্ধিমতী; যিনি আয়ের সমান বায় 
করিবেন, তিনি বুদ্ধি-হ্ীনা, কিন্তু যিনি আয় অপেক্ষা অধিক 
ব্যয় করিবেন, তিনি অতিশয় বুদ্ধি-হীনা । 

২সাধযাত্রা নির্বাহ কালে বঙ্গমহিলাদিগকে অনেক 
সময়ে মন্ত্রীর কার্য্য করিতে হয়) ইহা চিব-প্রথিত। উপ- 
কথায় শুন। গিয়াছে_-রাজার সভায় এক বিষম সমস্তা উপ- 
স্থিত ছইল (উপন্যাসের রাজাব! প্রায়ই নিবেরোধ );১ রাজা 
মন্ত্রীকে উহ্বাব উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন , যেমন রাজ! তেমনি 
মন্ত্রী ; মন্ত্রী উত্তব দিতে না পাব্িয়া সময় চাছিলেন, পরে 
বাচীতে আসিয়া গাত্রে লেপ দিয়া শয়ন করিলেন । মন্্রা- 
পত্বী স্বামীকে অসময়ে লেপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখিয়া 
বিষাদের কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবৎ অবগত হইয়া বলি- 
'লেশ “ভয় কি, ভাত খাও, আমি পমন্তা| পূরণ কবিয়! দিব |” 
পরে লমস্তা পুবণ হইল, মন্ত্রীর মান থাকিল ইত্যাদি । বাস্ত- 
বিক অনেক সময়ই আমাদিগকে রমণীদিগেব পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে হয়। কত লমযে ষে এই পরামর্শ নানা অসুখের 
মূল হয়, তাহা বল! যায় না। ভ্রাতাষ ভ্রাতায় বিচ্ছেদ, 
মাতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করণ, পিতাকে বৃদ্ধাবস্থায় ক 
দেওয়া__এই প্রকার পরামর্শ সম্তত। যাহারা পরামর্শ দেন, 
তাহাদের মন যদি হিৎসা, দেষ, স্বার্থপব্তায় পনিপুর্ণ না 
থাকে, জ্ঞালের আলোক যদি উহার প্রাপ্ত হন, ধন্্ প্রবৃত্তি 
যদি তাহাদের গ্রবল থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেওয়া 
পরামর্শের ফল অস্বৃতময় 'ও তাহাদিগের স্বামিগণের জীবন 
স্থখময় হুইয়া উঠে । আর স্টাহারাও আজীবন সুখ সচ্ছন্দে 
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মনের আনন্দে দিন যাপন করিয়া লক্ষ্মীর স্বরূপা বলিয়া 
পুজনীয়া হন। প্রত্যেক রমণীর স্বামীকে পরামর্শ দিয়া 
এইক্ধপে ম্মবণীয়৷ হইতে যত্বুবতী হওয়া কর্তব্য । 

স্ুচারুরূপে সংসার চালাইতে হইলে আর একটি বিষয়ে 
মহিলারদিগের মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। পরিচারক ও 
ও পরিচারিকাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কব একান্ত প্রয়ো- 
জনীয়। তাহারা আমাদিগের এক প্রকার অনুগত? 'অনুগতের 
গ্ররতি অসদ্ব্যবহার ধর্দগহিত। দ্বিতীয়ত চাকর চাকরাণীর 
গ্রতি কুব্যবহাৰ করায় গৃহস্থের অনেক অনি হুইয়া থাকে । 
ষে গৃঁছের গৃহিণী ঘর্ধদ| চাকর চাকরাণীদিগকে তিরস্কার 
করিয়া থাকেন, এক পয়সাব হিসাব তিনবার গ্রহণ করেন, 
আমরা শপথ করিয়া বলিতে পারি, মে গুছের চাকর চাকরানীর। 
অত্যন্ত চোর হয়। তাহাদের সে সংসারের প্রতি মায়! 
মমতা থাকে না, স্ৃতরাৎ তাহারা অবাধে পরের দ্রব্য লোস্টব 
জ্ঞান করিয্। থাকে। চাকর চাকরাশীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ 
করিলে তাহারা অতি দুঃখের অবস্থায়ও পরিত্যাগ কবে না 
দুঃখে দুঃখী ও স্ুখে-সুখী হুইয়া জীবন অতিবাহিত করে। 
সার্‌ ওয়াপ্টর ক্ষট নামক বিখ্যাত ইত্রাজি উপাখ্যান লেখক 
একেবারে বড় ধনী হম, কিন্তু ধনী লোকেরা সচরাচর ভৃতর্ণদির 
গ্রতি যেরূপ অবজ্ঞ। প্রকাশ করিয়। থাকে, তিনি সেরূপ করি- 
তেন নাঁ_তাহাদিগকে আপনার স্ভায় দেখিতেন | কাল- 
ক্রমে যখন তিনি দরিদ্র হইয়। পড়েন, তখন তাহার ভৃত্যেরা 
অর্ধেক বেতনে ও অতি কণ্ে তাহার সহিত অবস্থিতি করিয়া- 
ছিল; কেহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় নাই। শুনা যায় 
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দুঃখের অবস্থায় তাহার! আপনাদিগকে বেশী সুখী জ্ঞান 
করিত। চাকর চাকরাশীর সহিত উত্তম ব্যবহার না করিলে 
লক্ষমীর শ্রী হয় না। কেবল চাকর চাকরাণী নহে, সংসার-ধর্ম্ 
করিতে হইলে সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করা উচিত। 

যাহা বলিলাম, তাহার স্থুল মর্দন এই-_আয় ব্যয়ের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, স্বামীদিগকে যথাসাধ্য সৎ উপ- 
দেশ দিয়া সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে, ভৃত্যার্দির 
প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া চুরি প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে, স্যায়- 
পথে থাকিয়া কৌশলে সংসার চালাইয়া স্থখী হইতে হইবে 
এবৎ আমাদিগের প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে । 
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আমাদিগেব দেশ-প্রচলিত পুবাতন রীতি নীতির 
অনেক গুলি অতীব হিতকারী। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞতা- 
প্রযুক্ত সেই সকলেব যথার্থ উদ্দেশ্য কি তাহা প্রায়ই জানিতে 
পারেন না। আচার ও অনাচার অভিধেয় দুইটি শব্দ 
আযাদিগের দেশের মহিলাদিগেব মধ্যে প্রচলিত আছে৷ 
গৃহের প্রাঙ্গনে যদু বেণে ভাত খাইয়! গিযাছে ; সে স্থানে 
কিন্ত ভাত খাওয়ার চিহ্ন মাত্র নাই। দৈবাৎ গিরিবাল! মেই 
স্থানের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু পদ ধুইলেন না-- 
বাটীর বৃদ্ধা গৃহিণীর মতে তাহার তুলা “অনাচাবী” স্ত্রীলোক 
জগতে নাই। দীনতাবিশীর বস্ত্র গোপবধূব পরিষ্কার বস্ত্র 
সংলগ্ন হইযাছিল, তীহার উচিত তৎক্ষণাৎ কাপড় কাচিয়া। 
ফেলা, নতুবা তিনি শুদ্ধ হইলেন না। হেমার্গিনী স্নান 
করিয়া আমিতেছেন, পথে হরি ছুলের বধূব সহিত সাক্ষাৎ 
হইল, সে তাহাকে দেখিবা মাত্র দশ হস্ত অন্তারে গেল, 
কিন্তু তথাপি তাহার সন্দেহ হুইল, দুলে কৌধেৰ বস্ত্র তাহাব 
গাত্রে লাগিয়াছে। তিনি পু্করিণীতে যাইয়া! স্গান করিলেন, 
পবেন্রত পদে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু দৈবেব নির্ধন্ধ 
কে খণ্ডন করিতে পারে? পথিমধ্যে সন্দেহজনক স্থানে 
একটা সন্দেহজনক পদার্থ তাহার পদে ঠেকিল; অগত্া 
তিনি পুনরায় স্নান করিলেন গ্রামে প্রকাশ হেমাঙ্গিনীর 
ন্যায় আচার কেহ জানেও না, জানিবেও না। তাহাতেই 
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আমরা বলিতেছিলাম, আমাদের মহিলারা পুর্ধ প্রচলিত 
প্রথার উদ্দেশ্য অনেকে অবগত না হুইয়। অন্ধ বিশ্বাসের 
উপর নির্ভর করিয়া অনেক কার্য্য করিয়া! থাকেন এবং তাহার 
ফলও যে বড় উৎকৃ্ হয়, ইহা আমরা বলিতে পারি না, 
বরৎ সময়ে সময়ে উদ্দেশ্যের বিপরীত ফল হয়! 

আচার ও অন।চার শব্দের অর্থকি? আমাদিগের বোধ 
হয়সে কালে লোকেরা ষে সকল রীতি অবলম্বন করিয়া কার্ধ্য 
করিয়া গিয়াছে ন, তাহাই “আচার” নামে এক্ষণে ব্যবহৃত হুই- 
তেছে; যেমন ভোজনান্তে মুখ প্রক্ষালন প্রভৃতি । যিনি- 
সেই সকল রীতি অনুসারে কার্য করেন, ব্দ্ধাদিগের মতে 
তাহাব আচার ভাল, যিনি তাহা না কবেন, তাহার মন্দ। 
কিন্ত যে মহৎ উদ্দেশ্যে এই সকল কার্ধ্য পূর্বপুরুষের! করি- 
তেন, তাহা স্বাস্থ্য-রক্ষা । আচার কেবল স্বাস্থ্যের নিমিত,ধর্ম্মের 
নিমিত্ত নহে । মুখ প্রক্মালন না করিলে কোন অধন্ধ হয় 
না, কিন্তু প্রক্ষালন কবিলে শবীর ভাল থাকে । পায়ুক্ষীলন- 
গৃহ হইতে আসিয়া পদ ধৌত করা বা কোন অপরিষ্কার দ্রব্য- 
স্পর্শে হস্ত প্রক্ষালন করা,_সকলেরই উদ্দেশ্য শবীর সুস্থ 
রাখা, ইহার সহিত ধর্ম্দের কোন সংত্রব নাই । বৃদ্ধ! গৃহিণী 
অবশ্য বিশ্বাস করেন, অনাচারে লক্ষ্মী গুহ হইতে পলায়ন 
করেন। নুশিক্ষিত। নব্য মভ্লারা যে ইহা বিশ্বাস করেন, 
এমন আমাদের বিশ্বান হয় না। মোট কথা আচারের অর্থ 
পরিষ্কার ; অনাচাবেৰ অর্থ অপরিষ্কার , নবীন মৃহিলাবা এই 
অর্থে এই ছুই শব্দ ব্যবহার করিয়া তদনুযায়ী কার্য করিলে 
তাহাদিগের লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই। 
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আচাবের দিকে অধিক মন দেওয়ার ফল ভাল মন্দ দুই 
হইয়া থাকে। ভাল এই জন্য যে, ইহাতে স্ত্রীলোক্দ্িগকে 
অনেক পরিমাণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে । মন্দ কেন ন।- 
ইহাতে গৃহ-কার্ট্যের অনেক অসুবিধা জম্মে। বিধবাদিগকে 
সধবার্দিগের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হয়। 
এমন কি, দশ জন পরিবার থাকিতেও দুই এক জনকে অনব- 
বত পরিশ্রম করিতে হয়-বাকী কয়েক জনে পবিত্র নহেন 
বলিয়া কার্য করিতে পান না। মনে করুন, একটি গৃছে 
পাঁচটি বধূ আছেন। পাচ জন্রে পচটি ছেলে আছে। 
পরাতে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে বাটীর কৃষাণ, রাখাল, ঝি প্রভৃতি 
জল খাবাব চাহিল, এই পাচটি বধূব জলখাবার দিবাব ক্ষমতা 
নাই, কেন নাঁ তীহারা ষে বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন 
তাহাতে পুভ্রেরা প্রজাব করিয়াছিল, সুতরাং তাহারা ক্লান না 
করিলে কোন দ্রব্য স্পর্শ করিতে পাইবেন না। এই জন্য 
প্রাতের প্রায় সমস্ত কার্মাই হয় ত একজন বিধবাকে করিতে 
হইল-_ইহাতে কত অসুবিধা, তাহ! যাহার! গৃহে বাস করেন, 
তাহারাই জানেন। আর হেমাঙ্গিনীর মত আচার করিতে 
হইলে-কেবল অসুবিধ। ভোগ করিতে হয় এমন নহে, অল্প 
কাল মধ্যে পীড়াগ্রস্তও হইতে হয়। 

আজি কালি রমণীদিগের আচারের প্রতি বড় 'একটা 
অনুরাগ দেখিতে পাওয়। যায় না । তাহারা আচার না করিলে 
অধর্দম হয়, ইহা না মানিলেও তত ক্ষতি নাই। কিন্তু 
আমর দেখিয় ছুঃখিত হইতেছি যে, আচারের উদ্দেশ্য যে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক।, তাহাও তীহারা ভ্রমশঃ বিস্মৃত হই- 
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তেছেন। কোন কোন ভদ্র ঘরের মহিলারা এরূপ অপরিফার 
বস্ত্র পরিধান করেন, ষে তাহা! দেখিলে ঘৃণা বোধ হয়। ছেলে 
বিছানায় মৃত্রত্যাগ করিলে, সেই সকল বিছানা জলে ধৌত 
করা কর্তব্য, তাহাতে পীড়াদি হইতে পারে না, অথচ আচার 
রক্ষাও হয়। অনেকে আজি কালি বিছান! ধৌত না করিয়! 
তাহার উপরেই শিশু দিগকে শয়ন করান। কেহ কেহ মধ্যে 
মধ্যে ছেলেদের বিছানা রৌজে দেন। তাহাতে এক দিকে 
সম্পূর্ণ আচার প্রকাশ পায় না, অন্যদিকে মূত্র জনিত দুর্গন্ধ 
বিছানা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর না হওয়ায় সন্তান গণের পীড়। 
হয়। তবেই দেখা যাইতেছে যে স্বাস্থ্যের সহিত আচারের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । মহিলারা আবশ্যক মত আচার 
দেখাইলে কেবল যে বৃদ্ধাদিগের প্রিয় 'হুন, তাহা নহে, তাহা- 
দিগের অন্যবিধ উপকার ও হগন। াহাদিগের মধ্য হইতে 
আচারের প্রতি প্োড়ামী যাউক, কিন্তু আচারের মূল উদ্দেশ্য 
যেন তাহারা বিস্মৃত ন! হন-কেবল আচার অনাচাব বলিয়া 
নহে, পূর্ব প্রচলিত সকল প্রথাগুলির প্রত্তি এইরূপ বলা! 
যাইতে পারে। 

যাহা বলিলাম তাহার তাৎপর্য এই__ আচারের উদ্দেশ্য 
বুঝিয়া কার্য করিলে উপকার আছে, তবে আচার অনাচার 
বলিয়া দুইটি শব্দ থাকিবার প্রয়োজন নাই। এখনকার 
মহিলারা আচারের প্রতি অবজ্ঞা! করিপা স্বাস্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা 
করিয়া থাকেন, যাহাতে তাহা! না হয়, ইহাই আমাদিগের 
প্রার্থনা। 
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ধর্ম্মের চর্চা বঙ্গদেশ হুইতে ক্রমে ক্রমে চলিয়! যাই- 
তেছে। আধুনিক সুশিক্ষিত যুবকেরা যে কোন্‌ ধর্মাবলম্বী 
তাহ স্থির করা যায় না । মুসলমান খুষ্টিয়ান সকল জাতিরই 
ঈখ্বর উপাসনার সময় নির্দিষ্ট আছে এবং অনেকে নিয়ম মত 
ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগেরও যে এই 
প্ূপ ছিল না এমন নহে, কিস্তু আমরা এক্ষণে মাসা- 
স্তেও এক দিন ঈশ্বরের নাম লই কি না সন্দেহ; আমা- 
দিগের দৃগ্রাস্ত দেখিয়া! আমাদিগের সহধর্টিণিরা যে ধর্মের 
আলোচন] পরিত্যাগ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বিশেষত 
এক্ষণে বঙ্গ-মহিলারা কোন্‌ ধর্ম অবলম্বন করিবেন ? পুরুষেরা 
তে। কখন ব্রাক্স, কখন খৃষ্টিয়ান, কখন হিন্দু হন--মহিলারাও 
কি তাহাই হইবেন? আমাদের মতে তাহারা নামে কোন 
ধর্্মাবলম্িনী না হইলেও তাদৃশ ক্ষতি নাই; কেবল সকল 
ধন্মের অন্তর্গত সার বিষয় গুলি মনে রাখিয়া সেই অনুসারে 
কার্য করিলেই যথেছ হয়। 

সত্য কথা বলা একটি প্রধান ধর্ম? অনেক রমণী ভাবেন, 
মিথ্যা কথা ন' বলিলে সংসার চালাইতে পারা ষায় না,_ইহা! 
সত্য নে । তাহারা কোন একটি দ্রব্য কেহ চাহিতে আমিলে 
অন্লান বদনে বলেন, 'নাই' তাহারা ভাবেন, এরূপ মিথ্যা কথা 
বল! বড় বুদ্ধির কন্ম-_ইহা৷ না বলিলে গৃহ সংসার চলে না। 
আমাদের মতে এরপ স্থলে মিথ্য। বলার প্রয়োজন হয় না। 
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“আমার অধিক নাই” বলিলেই হয়। মিথ্যা কথা কহিয়া 
পাপ করার প্রয়োজন কি? প্রতারণাও অনেকে করিয়া থাকেন, 
গ্রতারণা বড় পাপ। যদি কাহারও অবস্থা ডাল হয়, তবে 
তাহার অন্থকে সাহায্য করিতেই হয়। সামান্য দুই পয়সার 
দ্রব্যের জন্য একটা মিথ্যা কথা বলা কত দূর অন্যায়, তাহা 
ধাহার বুদ্ধি আছে. তিনিই বূঝিতে পারেন । 

দরিদ্রেকে দান করা পুণ্যের কর্ম, তাহাতে যথে ধর্ম 
উপার্জন হয়। অনেক গৃহের রমণীরা ভিধারী দেখিলে 
কপাট বন্ধ করেন। পূর্ধ কালে ভিখারীকে ভিক্ষা না দেওয়া 
পাপের মধ্যে গণ্য হইত, এক্ষণে সভ্য রমণীর ওরূপ বিবেচনা 
কর! কুসংস্কারের কার্য বোধ করেন। এক মুষ্ঠি ভিক্ষা দিতেও 
ইহাদের কই বোধ হয়;--আহ্লাদের বিষয় এরূপ রমণীর 
সংখ্যা এখনও বেশী হয় নাই। অনেকে ভাবেন সকল 
প্রকার ভিখারীই ভিক্ষা পাইবার উপবুক্ত নহে; আমরা 
বলি, এক মুষ্টি চাউল দিবে তার আর অত বিবেচনা কেন? 
কেবল ভিক্ষুক বলিয়া নহে, পাড়া-গ্রতিবেশীর অভাব 
হইলেও, ঘষে অভাব যথাসাধ্য পূরণ করা আমাদের 
কর্তব্য । 

নিজের অবস্থায় সর্বদা সন্তু থাকা উচিত, যিনি সর্বদা 
সন্তুষ্ট তিনি সদা সখী । একখানি বস্ত্র পাইয়া বা একটি 
বাক্স পাইয়া তাহাতেই সন্তু হইতে হইবে; তাহা হইলে 
ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া অধিক ধন দিবেন। যিনি অল্পে তুষ্ট হন 
না, সহত্র দ্ব্য পাইলেও তাহার মন সন্তোষ লাত করে না. 
স্থখও তিনি কিছুতেই প্রাণ্ত হন না। উহার জীবন চিরকাল 
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স্থখ প্রাপ্তির আশায় অতিবাহিত হয়, কখন সুখে অতিবাহিত 
হয় না। 

অন্যের দ্রব্যে লোভ করিতে নাই। লোভের বশী- 
ভূত হওয়া পাপ। জয়কালীর একখানি এক শত টাক! 
মূল্যের বেনারমী সাঁটী দেখিয়া আপনার লোভ হুইল, 
আপনি ভাবিলেন, আহা! আমার যদি একখানি এরূপ 
সাটী থাকিত-_একূপ মনে হওয়া অন্যায়। আপনার যাহা 
আছে, তাহাতেই আপনি তুষ্ট থাঁকিবেন। তাহাকে ঈশ্বর 
দিয়াছেন, তিনি পাইয়াছেন, আপনাকে দেন নাই, আপনি 
পান নাই। সুতরাং তাহার বস্ত্র দেখিয়া লোভ যুক্ত 
হওয়া ধন্মানুমোদিত নহে । 

উচ্চ পদস্থা হইলে অহঙ্কার পরিত্যাগ করা কর্তব্য ; 
খিনি যত উচ্চ পদস্থা, তিনি তত নআঅ হইবেন। আপনি 
মুন্সেফের পত্তী বলিয়। এক জ্রন কৃষকের পত্রীকে অবজ্ঞা 
করিতে পারেন না। কেননা ঈশ্বরের নিকট আপনি ও 
তিনি ছুই সমান। তবে অপনার অবজ্ঞা করিবার কি 
ক্ষমতা আছে ? ধন মান ক্ষণস্থায়ী, আজি আছে কালি নাই, 
ইহাতে স্ফীত হওয়া কিছু নহে। বাহাদের বুদ্ধি অতি 
কম, স্ৰাহারাই ধনমদে গর্ব্বিতা হয়েন। 

লোককে সর্ধদা মি বচন বলিবেন; কর্কশ শব্দ 
প্রয়োগ করিতেও যে সময় লাগে, মি বচন প্রয়োগ 
করিতেও সেই সময় লাগে; তবে মধুর বচনে লোককে 
প্রীতি করিবার চেষ্টা! না করিবেন কেন? যাহার বচন 
মি নহে,শাহার সহ্ত্র গুণ থাকিলেও সে গুণ কেহ 
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দেখেন না। আমাদিগের বিবেচনায় মনুষ্যের কর্কশ 
বগন প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন অতি অল্প হয়। যত অধিক 
সময় মিষ্ট বাক্য বলিতে পারা যায়, ততই প্রশংসার কথা । 
অন্যের প্রশংসায় স্ফীত হইতে নাই; অনেক সময়েই 
অনেকে তৈল লবণ সংগ্রহ করিবার অভিগ্রায়ে প্রশংসা 
করিয়। থাকেন এবং আপনার্দের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলেই 


পরক্ষণে নিন্দা কবেন+ এরূপ প্রশহসা বা নিন্দায় বিচলিত 
হওয়া অন্ুুচিত। যিনি কখন প্রশংসায় স্ফীতা না হন, 


তিনি সাধ্বীঃ তিনিই যথার্থ ধর্ম উপার্জন করিয়াছেন, 
অর্থাৎ ধম্মণলোচনার যাহা উদ্দেশ্য তাহা তাহার সাধিত 
হুইয়াছে। 

কর্তব্য কর্্দ পালন করা একটি প্রধান ধন্্ন । আপনার 
যাহ। কর্তব্য কর্ণা, তাহা আপনার অন্তরের সহিত পালন 
করা উচিত, না করিলে অবশ্যই আপনার পাপ হইবে। 
অতএব যে কোন কার্যের ভার আপনার উপর প্রদত্ত 
হইবে, আপনি তাহা আপনার সাধ্যমত সম্পাদন করিতে 
চেগ্া করিবেন। 

আমরা যাহা বলিলাম তাহার সার এই,--সদ1! সত্য 
কথা ঘল! উচিত, দরিদ্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য; 
সর্বদ! সন্তষ্ট থাক বিধেয়, ইন্দ্রিয়গ্তলি দমন করা আব- 
শ্যক। অহস্কার যেন শরীরে না থাকে ; মিষ্ট-ভাষিণী হইতে 
যত্ব করিতে হইবে। "লোকের প্রশংসায় স্ফীতা না হওয়াই 
ভাল, এবং কর্তব্য কর্ম পালন করিতে চে করা একাস্ত 
উচিত $--এই মত কার্য করিতে পারিলেই আমাদের মহি- 


৭৮ বঙ্গ-মহিল]। 


লারা ধর্ম্ম-পরায়ণ হইতে পারিবেন । পরমেশ্বরের নাম যে 
সর্বদা গ্রহণ কর! কর্তব্য, এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক 
বোধ করিলাম না; ইহা সকলেই জানেন। এই মত কার্ধ্য 
করিয়া কোন মত বিশেষ (যথা ত্রান্ম, খীষ্টীয়) অবলম্বন ন| 
করিলেও আমরা ক্ষতি বৃদ্ধি দেখি ন1।' 


বক্ষমহিলার অলঙ্কারস্রিয়তা | 


পুর্বে এরূপ জনশ্রুতি ছিল যে, স্ত্রীলোকের স্বামী 
অপেক্ষা! প্রিয়তর বন্ত আর কিছুই নাই, এক্ষণে দেখা যাই- 
তেছে উহ] ভ্রম-মুলক । আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের 
অলঙ্কারই সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্ত্র; যে স্বামী স্ত্রীকে ত্বরণ" 
মণ্ডিত করিতে না পারেন, তাহার গৃহে কিছু মাত্র আদর 
থাকে না। যে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার না খাকে, তাহার 
সত্রী-মহলে বড় অনাদর হইয়! থাকে ; কিন্ত সকল শ্রীলোকেই 
যে অলঙ্কারের জন্য লালায়িত হয়েন, এরূপ নহে, ধাহার! 
লালায়িত তীাহাদ্দিগের কথাই লিখিলাম, তাহাদের কথা 
পাঠি করিয়া অন্যান্য সকলে সাবধান হইবেন, ইহাই আমাদের 
অভিলাষ। 

অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? শারীরিক সৌন্দর্যের বৃদ্ধি 
করা । আমর! স্বীকার করি, অলঙ্কার পরিলে ক্ত্রীলোকের 
সৌন্দর্যের বৃদ্ধি হয়ঃ অতি কুৎসিতাকেও স্থন্দরী বলিয়া 
বোধ হয়, কিন্তু উহ] কৃত্রিযম র্ূপ। আর আমাদের দেশে 
কেবল রূপ বৃদ্ধির জন্যই কি অলঙ্কারের প্রয়োজন ? বোধ হয় 
নহে; কেন না, তাহাহইলে আবশ্যকীয় কয়েকখাঁনি অলঙ্কার 
পাইলেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিত। এবং পেটরা বাক্স সাজা- 
ইবার জন্য রাশি রাশি টাকা দিয়া এত অলঙ্কার ক্রয় করা 
হইত না। আমাদের মতে কেবল লোক দেখাইবার জন্য এক 
এক প্রকার দ্রব্য চারি পাঁচ খান করিয়! রাখা হয়। খল- 
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গ্কার বঙ্গাঙ্গনাদিগের অতিশয় অহঙ্কার বৃদ্ধি করে, বাহার 
ভাগ্য বলে বাউটি শুট অলঙ্কার আছে, তিনি অহঙ্কারে 
কিছুই দেখিতে পান না। তাহার পদ ম্বত্তিকায় পতিত 
হয় না। অনেকে বলিয়৷ থাকেন যে অলঙ্কার স্ত্রীলোক- 
দিগের সম্পত্তি; অলঙ্কার থাকিলে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে 
কষ্ট পাইতে হয় না। ধাহারা ইহা মনে করিয়! স্ত্রীকে 
স্তপাকার অলঙ্কার গড়াইয়া দেন. তাহার! ষে খুব বুদ্ধিমান 
এরূপ বোধ হয় না। মনে করুন এক ব্যক্তি স্বীয় সহ- 
ধর্মিণীকে পাচ শত টাকা দিয়া এক জোড়া ইয়াবিৎ ক্রয় 
করিয়! দিলেন, পরে তাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ঘদ্ি 
তাহার পত্ী উক্ত ইয়ারিং বিক্রয় করিতে যান, তাহা 
হইলে পাঁচ শত টাকাই কি প্রাপ্ত হইবেন? কখন নহে; 
বড়জোর তিন শত। কিন্তু যদি উক্ত ব্যক্তি পাঁচ শত 
টাকার ভূমি ক্রয় করিতেন, তাহা! হইলে তাহার মৃত্যুর 
অনেক পূর্বে উক্ত টাকা উঠিয়! যাইত; এবং তাহার পত্বী 
স্বখে জীবন কাটাইতে পাঁবিতেন; অতএব দেখা যাইতেছে 
যে, অলঙ্কারকে বিষয় মনে করিয়া মনকে গ্রবোধ দেওয়। ভ্রম 
মাত্র। কিন্তু কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, এ ভ্রম কেহই 
বুস্বিতে পারেন নাঁ। অথবা বুঝিয়া ও বুঝেন না। 

আমরা বলিয়াছি, অলঙ্কার শরীবের শোভা বৃদ্ধি করে,_- 
সে কেবল নিমন্ত্রণ খাইবার সময়। অন্য সময়ে প্রায় বাক্স 
বন্ধ থাকিয়া অধিকাঁরিণীর মনকে শান্ত রাখে । আমরা 
বিনয়ে বপি, এক এক খানি বৃছত প্রস্তর বাক্স মধ্যে বন্ধ 
করিয়।, অলঙ্কার আছে মনে করিলে ভাল হয়। তাহাহইলে 
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অনেক পুরুষ ঝাচিয়া যান। কিন্তু তাহা হইলে গোলাপী, 
বিরজা, শ্যামার নিকট গর্ব প্রকাশ করা কই হইল? তবেই 
কেবল গর্ধ প্রকাশ ও লোক দেখাইবার নিমিত্ত ষে অল- 
স্কাবের প্রয়োজন, ইহা নিশ্য়। এক্প অনি্কারী বন্তর 
যত ব্যবহার কম হয়, ততই আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল । 
আমাদের দেশে অলঙ্কারের যে কি প্রকার আদব এবং আমী- 
দের দেশের স্ত্রীলোকদিগেব অন্তঃকরণ যে কত দূর নীচ হই- 
ঘাছে, তাহা বক্ষ্যমাণ যথার্থ ঘটন! দ্বারা পাঠিকাগণ অবগত 
হইবেন। 

একদা আমাদের কোন এক সম্থান্ত আত্মীয় বাক্তির 
বাটীতে বিবাভ উপলক্ষে কতকগুলি সন্তরান্ত মহিলার নিমন্ত্রণ 
হুইযাছিল; তন্মধ্যে একটি মহিলাব অলঙ্কাব ছিল না। অতি 
দুঃখের বিষয় যে, তাহার এই গুরুতর অপরাধে ভীাহাৰ 
সহিত কেছ ভালরূপ কথা কহে নাই এবং যে স্থানে ভ্রীলোক- 
দিগের গল্পেব সভা হুইয়াছিল, তিনি এ স্থানে যাইতে পান 
নাই। এই খেদে তিনি যতক্ষণ এঁ ক্রিযা-বাটীতে ছিলেন, 
কেবল রোদন করিয়াছিলেন। গৃহ-স্বামিণীরও এমন 
সাহস হয় নাই, যে তিনি উহাকে সভাতে বসান। স্ত্রী- 
শিক্ষার কি এই ফল? বলিতে কি, আমাদের দেশের শ্ত্রী- 
লোকদিগের স্বভাৰ যে এরূপ কোমলতা-হীন ও অহঙ্কার- 
পুর্ণ হইয়াছে তাহা এই ঘটনার পুর্বে জানিতাম না। আর 
এক রহদ্যের কথ! বলি। উক্ত বিবধাহ-বাটীর একটি আগ- 
স্তক স্ত্রীলোক অপব এক জনের নিকট হুইতে একখানি 
অলঙ্কার চাহিয়া আনিয়াছিলেন; তাঁহার সেই সঙ্গিনী 
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নিমন্ত্রণের দিন উপস্থিত হইয়া সর্ক্ব সমক্ষে ঘেই অলঙ্কার 
খানি চাহিলেন ; তখন তিনি অতিমাত্র লজ্জিত হইয়া উহা 
প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা দ্বারা গমাণ হই- 
তেছে যে, বঙ্গমহিলাদিগের মানসিক বৃত্তিনিচয় অত্যন্ত 
নীচ হইয়। পড়িতেছে, এবং স্ত্রী-শিক্ষার কোন বিশেষ ফল 
হয় নাই। 

[মরা বঙ্গমহছিলাদিগকে সানুনয়ে বছলি তে যে, 
তাহার অলঙ্কারের প্রতি এত আনুরক্তি দেখাই ধন না। 
ইহাতে তাহাদের গৌববের বৃদ্ধি না হইয়া দিন দিনহাস 
হইতেছে । পুরুষদিগকেও বলিতেছি, যাহাতে টাহাদের 
সত্রীদিগেব অলঙ্কারের প্রতি এত আন্ুরক্তি না জন্মে, তৎ- 
পক্ষে তাহারা যেন দৃষ্টি রাখেন। আব আসল কথা যেন 
মনে থাকে যে, দৃষ্টান্ত দ্বারা যেমন সহজে এবং শীঘ্র স্ত্রী 
পুরুষ উভয়কেই শিক্ষা দেওয়া যায় এমন আর কিছুতেই 
নহে। তুমি যদি আট ভরি সোথাব তৈয়ারি, ভবানীপুরের 
কারিকরের গড়ন, চেন ছড়াটি না ঝুলাইয়া থাকিতে ন! 
পাব, তাহা হইলে, তোমার স্ত্রীর ৩২ ভরিব চুড় না হইলে 
মন উঠিবে কেন? চিবর্দিন পুত্তলী সাজাইয়াছ, পুত্বলী 
তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া তোমারই মনোরঞ্জন জন্য 
সাজিয়াছে, এখন আবাব নিজে সঙ সাজিতে শিখিয়াছ-__- 
পুত্তলী তাহার নাজ ছাড়িবে কেন? তাহাতেই বলি, স্ত্রী- 
লোকের অলঙ্কার-প্রিয়তায় সমাজের যত অনি হইয়াছে, 
পুরুষই তাহার মূল--এখন পুরুষ মনে করিলেই স্ত্রীদিগের 
অলঙ্কারাভিমান কমিতে পারে এবং অমাজ রক্ষা পায়। 


বঙ্গমহিলা'র কলহ ও নিন্দা-পিরিতা। 


যদি কেহ বিবেচনা করেন, স্ত্রীলোকের কলহ ও নিন্দা 
প্রিয়ত। বঙ্গ দেশ হইতে একেবারে দূৰ হইয়াছে, তবে 
তিনি ভ্রযে পতিত হইয়াছেন। ইহা স্বীকার করি যে,থে 
সকল মহিলাব! বিদ্াার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার! 
মাধাবণত কলহ, নিন্দা প্রভৃতি হইতে দ্ববে থাকেন। কিন্ত 
নিন্দা ও কলহপ্রিয নাকি সংখ্যা এক্ষণ পর্ষাস্ত 
বঙ্গদেশে এত অধিক যে, তাহাদিগের মধ্যে শান্তি-প্রিষ 
রমণীদিগকে রাখিলে যৎসামান্য বলিয়া বোধ হয়। 
পুরেরবের কলহে আব বর্তমান সমধেৰ কলছে প্রভেদ এই 
যে, পুর্ন্বে তর্জন গর্ভান কবিয়া কলহ হইত, তাহাব শব্দে 
চতুস্পার্্েব লোক সশম্কিত হইত, এক্ষণে সেরূপ কলহ 
ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রায় হয় না। কিন্তু গুণ গুণ 
কবিষা কলহ হুওয়।, কলহ-সুত্রে ভাত না খাওয়া ও শধ্য1- 
বলম্বন কবা_-প্রতি নিয়তই দৃষ্ট হইযা থাকে। পুর্বে বরং, 
উভয় পক্ষে ক্ষণকাল চীৎকার করিয়া ক্ষান্ত হইত ও অনতি- 
বিলম্বে পুনরায় উভয়েব মিলন হইত, এক্ষণে মনের ক্রোধ 
বহু দিন মনে থাকে এবং একবার কলহ হইলে শীত্ব মিলন 
হইবার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। 

কলহের যে সকল কারণ সচরাসব দৃষ্ট ভয়, তন্মধ্যে 
হিৎসাই প্রধান। ছুই ভ্রাতার মধ্যে যিনি অধিক ধন উপা- 
জন করেন, তীহাব স্ত্রী-অন্য ভ্রাতাষি ন অল্প উপার্জন 


৮ বঙ্গ মিল! 


কবেন, তাঁহার স্ত্রীর হিহসার পাত্রী, তিনি যাহা বলিবেন 
তাহাই দোষের কথা হইবে, তিনি হাসিলে মে হাসি 
অনজ্ঞা-সুচক হইবে । যে কোন প্রকাবেই হউক, পাড়াব 
জীলোকেবাও তাঁহাব নিন্দা করিতে ছাড়িবেন না । ইহাতে 
যদি তাহাৰ ধৈর্যদচ্যুতি হয, তাহা হইলে অমনি তুমুল কলহ 
বাটে। আনেক সমঘ ক্ষমত। প্রকাশ কলিবার চেষ্টা কবায় 
কলহেন উৎপত্তি হয। ন্মমতা দেখাইবাব ও তিরস্কার 
কনিবান্ক ইচ্ছা পুরুবদিগের মধ্যেও অত্ন্ত প্রবল দেখা 
যায, তবে অশিক্ষিত স্ত্রীলোকেরা স্গমতা প্রাপ্ত হইয়া] 
যে পবিমাণে ইহাৰ অবথ|বাবহাব কবেন, স্বভাবত ক্ষমতা” 
শালী পৃরুন্েবা তত করেন না। এই সকল রমনীদিগের 
তাড়নাব-দাবায় ছুর্তবল পক্ষে কলছে প্ররৃত্ত হুয়। আজি 
ডেপুটি বাৰুব স্ত্রী কেরাণী বাবুর স্ত্রীকে বলিলেন “তোব 
স্বামীর ২৫ টাকা বেতন বৈত নয? আমাদেব অমন কত 
কেবাণী আছে ।” কাল আউকিন বাবুব ঘরণী মোহবি 
বানুব ঘব্ণীর্কে বলিলেন, “তোদেব দেশের লোকের। 
কখন কি ঝাড়ওযাল। ইফ।বিং দেখেছে, না তোবা কখন 
দেখেছিস ৮--এরূপ অহবাদ আমবা সর্ধদ1 শুনিতে 
পাইয়। থাকি এবৎ ই সবল কথা লইয়া যে বিষম কলহ হয়, 
তাহাও জ্ঞাত আছি । 

এক্ষণ পর্যন্ত এতদূৰ কলহ-প্রিযত! রমশীদিগেব মধ্যে 
গ্রবল, যে তাহা শ্রবণে গালে হস্ত দিতে হয়। কোন এক 
ভঙ্গ লোকের দুই বিবাহ, ছুই বিবাহের ষে সুখময় ফল 
তাহা! তিনি যথেই পরিমাণে ভোগ কবিলেও কতকগুলি 


বঙ্গ-মহিল]। ৮৫ 


রমণীর তাহাতে মন উঠে নাই। কারণ যদিও উক্ত তদ্রলো- 
কের তে সময়ে সমযে কলহ হইত এবং তাহাকে অনেক 
মমযে বহির্ব্বাটীতে রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইত, 
তথাপি স্তাহার অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে কাটাকাটি মীরা- 
মারি হইতে পাষ নাই। উল্লিখিত রমণীবা যাহাতে তাহাই 
হয ও বাটীতে কাক চিল বসিতে না পায়, তাহার বাবস্থা 
অনেক কবিযাছিলেন,ন্ি পাঠাইযা উপদেশ দেওয়া 
হুইশ্াছিল; নিজেনা পাস্থী কৰিষা যাইয়া এক জনকে 
অপবেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিতে চে কবিয়াছিলেন_- 
আবারও কি বলিতে হইবে, শ্রীলোকের কলহ-প্রিয়তা 
কমে নাই? 

অসন্তোষ হইতেও আজি কালি কলহের উৎপত্তি হয় । 
পূর্ব্বে একখানি সামান্য সাঁড়ী পাউনেই বগণীবা চবিতার্থ 
হইতেন; এক্ষণে ষোল টাকা জোডাষও মন উঠে ন।, 
অুতরাৎ হ্বাশী ও জ্ত্রীতে সর্বদা কলহ হউয| থাঁকে । তামা 
দ্রিগের প্রার্থন] আব যেন এ গুকাব কলহ না হয * স্থৃশি- 
ক্ষিতের ও অশিক্ষিতেৰ ভেদ হওষা নিতান্ত কর্তব্য ' তাহ! 
না হইলে আমাদিগের জভ্রম থাকে না, মহিলার| আমাদের 
কথায় কর্ণপাত করিবেন কি? 

স্ত্রীলোকের কলহ-প্রিষফতাব কথা বলিলাম এক্ষণে 
নিন্দী-প্রিষতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব। নিন অনেক রমণীর 
স্বভাব-সিদ্ধ অভ্যাস-কোন মতেই তীাহাবা নিন্দা না 
করিয়৷ থাকিতে পারেন না: “রামেব বৌ খ্যাদা” “পঞ্চা- 
ননের বৌয়ের কপাল উু" প্রভৃতি নিন্দার এখনও কিছুমাত্র 


৮৬ বঙ্গ মহিলা । 


হ্রাস হয নাই, শীঘ্ব হইবেও না। কোথায় কে কাহাকে কি 
বলিল, কাহার পিত। কাহ্াকে তিবস্কার করিলেন, কাহার 
পুক্র কাহাকে টাকা দিল না, ইত্যাদি বিষষের অনুসন্ধান 
কবা৷ কতকগুলি রমণীব প্রাত্যহিক কার্ধ্য) ইহারা নিতান্ত 
নিক্ষত্ম। , কোনবূপে ইহাদের দিন যায় না, সুতরাৎ পরের 
ছিদ্র অন্বেষণ কবিষা বেড়ান। সহস্র চেগাতেও ইহাদের 
হস্ত হইতে নিক্ষতি পাইতে পাবা যায নাঁ। অল্প বেলাষ 
আছাব কবিলে ইণ্ছাৰা বলিবেন বাবু; অধিক বেলায় 
আহাৰ কবিলে বলিবেন চাপা, লোকের সহিত আলাপ 
কবিলে বলিবেন বাচাল , না করিলে বলিবেন অহঙ্কাবী। 
ফলত কোন দিকেই পলাইবাব পথ নাই। এমন সকল 
জ্রীলোক লইফ। বাস অত্যন্ত কণ্টকর; এই শ্রেণীর স্ত্রীলো- 
কের সৎখ্যা অতান্ত বেশী এবং ইহাদের মধ্যে অধিকাশই 
প্রা সেকেলে । আমাদের ভষ ইহাদের সহবামে থাকিয়। 
পাছে আমাদেব সুশিক্ষিত মহিলাবাও ইহাদের মত হইয়া 
যান। তীাহাবা আপনাদের চতুষ্পার্থে এইরূপ অলস, 
অকর্মাণা, কলহ ও নিন্দা-প্রিয় স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে 
পাইবেন, সাবধান যেন তাহাদেব সহিত মিত্রতা না হয়। 

জ্ীলোকেব নিন্দা-প্রিযফতা হেতু অনেক সময় আমী- 
দিগেব বিশেষ অনিষ্ভ হয়। নিন্দা-প্রিষফ রমণীবা অনে- 
কেই মুর্খ অথব। অদ্ধ শিক্ষিত, যাহাতে অনবয়ক্কা রমনীগণ 
বিদ্যাশিক্ষ! করিতে না পারে, এই ব্ষিয়ে তাহারা বিশেষ 
চেষ্টা কবেন ,তাহাবা কোন বালিকার হস্তে পুস্তক দেখি- 
লেই মন্ত্রঘাতী বাক্যবাণ হানিয়া বসেন এবং পাড়ায় 


বঙ্গ মহিলা । ৮৭ 


প্রত্যেক ব্যক্তির বাটীতে উক্ত দোষ শৃন্য বালিকার মিথ্যা 
দোষারোপ কবিয়া বেড়ান, ইহাতে অনেক বালিকা বিরক্ত 
হইয়। পাঠ তাগ করে। এই প্রকার নিন্দা হিংসা-প্রসুত। 
এমন দকল স্ত্রীলোকের সঙ্গ পরিত্যাগ করা ও তাহাদিগের 


কথা না বলাই শ্রেয়ঃ। 


খত ও ৫০৮৯৬ 


মুখবা বক্গমহিল!। 


অপ্রিয় ভাবিণীর অপর নাম মুখরা। যে গৃছে একটি 
মাত্র মুখরা স্ত্রীলোক অবস্থিত করে, তাহা অশান্তির চির 
নিবাস স্থল হয়। মুখনা স্ত্রীলোকের! মুখেব দোষে নিজেও 
তুখ পায় না, অন্যকেও স্থখ দেয় নী। তাহাবা বিন! 
প্রযোজনে অপ্রিয় শব্দ ব্যবহাব করিষা লোকের মনে কষ্ট 
দেয় । যাহাৰ ভার্ধ্যা মুখবাঁ, তিনি কখন সুখ প্রাপ্ত হন না। 
খাইয়া, শুইয।, বসিয়া, দরাড়াইযা, কিছুহতই সখ পান না 
সকল কার্য্যেই তাহাকে বাক্য-যন্ত্রণা ভোগ কবিতে হয়। 
সমন্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার সময় শান্তি লাভের 
আশায় তিনি গৃহে আমিলেন; আসিধাই দেখিলেন, গৃহিণী 
অধি-মুখী হইয়াছেন মুখ দিযাঁ ঝড় বহিতেছে; দেখিয়া 
তাহাব মুখ শুক হইল, বুকেব ভিতব গুরু গুরু কবিতে 
লাগিল, হুস্তের ছাতী হস্তেই থাকিল। হ্য.ত এক প্রহর 
কাল গৃহিণীর প্রমন্গতা অম্পাদনে অতিবাহিত হুইল-_এক 
বিন্দু জল উদরে পড়িল না । 

মুখরা হওযার কাবণ কি? অতিশয ক্রোধের বশীভূত 
হওয়া। যাহারা মুখবা, তাহাদিগের ক্রোধ অত্যন্ত বেশী; 
অতি অল্প কাবণেই ভীহাবা ক্রোধ-যুক্ত হন, এবহ ক্রোধ 
হইলে তাহার! অন্ধ হন,_কি বলা উচিত, কি বলা অনুচিত, 
কাহার সহিত কি প্রকারে কথা কহা কর্তব্য, ইত্যাদি বিবে- 
চন] না করিয়! যাহ। মুখে আইসে তাহাই বলিয়৷ ফেলেন। 


বঙ্গ মহিল!। ৮৯ 


অল্প বয়ন হইতে ক্রোধকে দমন করিতে শিক্ষা না করিলে 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মুখবা নামে আখ্যাত হইতে হয়। ক্রোধ 
দমন করা একান্ত কর্তব্য; দমন করিবার উপায়ও আছে। 
যে সময়ে মনোমধ্যে ক্রোধের সঞ্চার ভয়, দে সমষে কোন 
কথ! ন| কাই শ্রেয়। ইভা নিশ্চয় যে, ক্রোধাক্রান্ত হুইয়! 
যাহা কিছু বল যায়, তাহা ক্রোধশান্তি হইলে পাগলের 
গ্রলাপ বলিয়া মনে হয এবং আপনার কথা আলোচনা 
কবিযা আপনারই লজ্জা বোধ হয়। ক্রোধোদয় কালে 
চুপ কবিয়৷ থাকিলে আব এ প্রকাব লজ্জা বোধ করিবান 
আবশ্যক হয় না। মনে করুন, সিন্ধুকে তেরটি বাটি 
আছে: আপনাবৰ পিশাশ ঠাকুরাণী বলিতেছেন, পনরট! 
বাটি আছে__কিছুতেই তিনি ভ্রম স্বীকাৰ করিবেন না। 
মে সমযে তাহাব সহিত তর্ক করিয়া মুখরা নাম গ্রহণ কবা 
ভাল, না চুপ কবিয়। থাকিয়। মনের ক্রোধ মনেই লষ কর! 
উচিত? বরং বাক্য বাঘ ন| কবিয। সিন্ধুক খুলিযা তেরটি 
বাটি গণিয়। দেখাইলে কোন কথাই থাকে না। আমাদিগের 
অনেক বমণীই ক্রোধাক্রান্ত হইয। গুরুজনদিগের সহিত 
তর্ক কবিয়! মুখবা নাম প্রাপ্ত হন। যংকালে দ্রৌপদী 
যুধিঠিরকে ক্রোধহীন বলিয়া তিবস্কার কবিষাছিলেন, তৎ- 
কালে ধন্ম-পুজ্র কি উত্তব প্রদান করিয়াছিলেন, তাহ। 
অনেকেই বোধ হয় জানেন। 

অল্প বয়সে সমালোচন করিতে শিক্ষা কবিয়৷ কতকগুলি 
রমণী মুখরাঁ বলিষা অন্যের উপহাসের পাত্রী হন। গ্রামে 
যত জামাই আসিবে, সকলকে বিদ্রপ করিয়া ও সকলের 
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মনে ক? দিয়া ইহার! আপনাদিগকে অসাধারণ বুদ্ধিমতী 
জ্ঞান কবেন। দেশের লোকের যত বিবাহ হুইবে, সকল 
বিবাহের দৌষ ইহারা বাহির করিবেন এবং গুকারাত্তরে 
বরগণকে তাহা শ্রবণ করাইবেন। মি বাক্য কাহাকে 
বলে ইহারা তাহা জানেন না_-কখন মি বাক্য ইহাদের 
মুখ হইতে বাহির হয় না। ইহারা অহঙ্কারে সর্বদা 
পৃথিবীকে সরাব ন্যায় জ্ঞান করেন_হুয ত পিতাকেই 
দুইট। কর্কশ বাক্য বলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোকে আবার 
ইহাদেন প্রশংস। কবিষা থাকেন__সে কেবল ভয়ে, নিজের! 
ানালোত্নার হন্ত হইতে নিক্তি পাইবার আশায়। অনেক 
নির্ষোধ পুকসেও ই'হাদিগ্কে বৃদ্ধিমতী বলিয়া ইহাদের 
স্পর্ধা বৃদ্ধি করিয়া দেয় কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় তাহাদের 
অহখ্যা কম। এ গ্রকাৰ স্ত্রীলোক গৃহে কণ্টক-স্বরূপাঁ 
ইহাদের চরণে দণ্ডত5। 

স্পষ্ট কথা বা যথার্থ কথা বলা, আমবা অন্যায় বলিতে 
পারিনা । কিন্তু আমাদিগের মতে, যে সময়ে স্পষ্ট কথা 
বলিলে গুরুজনের অপমান হয় বা কেহ মনে কষ্ট পায়, দে 
সময়ে চুপ করিয়া থাকাই ভাল; নিজে ছুই চারিটি কথা 
সহা করিলে সকলেই প্রায় সন্ত হয়, প্রশহনাও করে। 
যথা সাধ্য সকলকে সন্ত কবিতে চেগ্া করা মনুষ্য 
মাত্রেরই কর্তব্য । সত্য বটে, গৃহ ঘৎসারে থাকিতে হইলে 
এমন সকল ঘটন। উপস্থিত হয়, যাহাতে কথা না কহিয়া 
থাকা যায না, কিন্তু সে সকল সময়ে যত অল্প কথা কহা যায়, 
ততই উত্তম। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সহ্গুণ অধিক 
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পরিমাণে থাকা চাই+ এই জন্যই লোকে শ্ত্রীলোককে 
পৃথিবীর ন্যায় সহাগুণ-শালিনী হও বলিয়। আশীর্বাদ 
করিয়া থাকে। পুরুষেরা অপেক্ষাক্কৃত-স্থবোধ-জাতি পুরুষের 
সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু নারীগণের, পুরুষ 
অপেক্ষা অনেক সময়ে নির্বোধ শ্রেণীর অর্থাৎ নারীগণের 
সহিত ব্যবহার করিতে হয়, স্ৃতরাঁৎ স্ত্রীলোকদিগকে অধিক 
মহ্য করিতেও হয় । তাহা ধিনি না পারেন তিনি নিন্দার 
পাত্রী হন এবং তাহার মুখর নাম রটে। অতি দুঃখের 
বিষ, অনেক রমণীর অন্তঃকরণ সরল ও অহঙ্কার-শুন্য 
হইলেও তাহাদিগকে লোকে মুখরা বলে। তাহার অন্য 
কোন কাবণ নাই, একমান্র কারণ, তাহাদের আত্ম-দমনে 
অক্ষমতা_মনে ষখন যে ভাবের উদয় হু, ভাহার| তাহাই 
প্রকাশ কবি ফেলেন। 

অতএব স্থৃশিক্ষিত৷ বঙ্গমহিলাদিণের প্রকৃতি নম হওয়। 
আবশাক। যাহাতে তাহারা সকলের নিকট শান্ত, ধীর 
বলিয়! প্রশংসিত হন, তাহার চেগ্া তাহাদিপেব সর্বথা 


কর। কর্তব্য। 


সেকালের এবৎ একালের 
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যদিও আমর! আধুনিক ঘর্গীয় রমণীদিগের মধ্যে সচরা- 
চর ঘে সকল দোষ দেখিতে পাই, তাহা দেখাইয়া ও 
ই*হাদিগের সভিত পূর্বকালের রমণীদিগেব তুলনা কবিয়া 
কোন কোন বিষদে ভাহাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব গ্রতিপাদন কবিষ 
থাকি, কিন্তু তাহা বলিযা মেকালের রমণীদিগের অপেক্ষা 
বর্তমান সময়েন রমনীদিগের জ্ঞান বুদ্ধির যে কিছু উন্নতি হয় 
নাই, ইহ স্বীকার করিতে পাবি না। কেবল তাহাই কেন, 
ইসছাদিগের জ্ঞানোমতির ও পরিমার্জিত বুদ্ধির পরিচয প্রাতি- 
নিষত প্রাপ্ত ছইয়। ইছারা যে এ বিষয়ে সেকালের রমণীদিগেব 
অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ট, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকাব করিতেও 
গ্রস্তত আছি। এক জন যষ্টিতমবষাঁয়া সেকালেব রমণী 
যে বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম কনিতেও পারিতেন না, এক জন অগ্টা- 
দশ বধাঁয়! নব্য রমণী হয় ত তাহ! ৃষ্ানুপুঙ্থ্ূপে বুঝিতে 
পারিবেন সেকালের জীলোক অর্থে হস্ত-পদ-বিশিই 
পুরুষ-সেবাধ নিয়োজিত এক প্রকাব জীব বুকাইত, এক্ষণে 
কোন্‌ বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তি এই অর্থ ন্ধ্য রমনীদিগের 
উপর খাটাইতে পারেন? ধেকালেব রমণীদিগের বাহ 
জগণড সন্বন্ষে কোন জ্ঞান ছিল না বলিলেই হয়-_রীতিমত 
রন্ধনাদি কার্য সমাণ্ত করিয়া গাহস্থ্য কার্ধাদি সম্পাদন 
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পূর্বক আহার নিদ্রাতেই ইহাদের জীবন অতিবাহিত হুইত। 
বহির্জগতেব কোন সংবাদ ইহারা পুকষদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিতেন না, পুরুষেরাও কোন কথা ই'হাদিগকে বলিতেন 
না। এক্ষণে অনেক নব্য রমণী হয ত পুরুষদিগের অপেক্ষা 
সারের অধিক সংবাদ রাখেন- কোন্‌ ভাক্তার কোন্‌ 
বিষষে ভাল, কোন্‌ গধধখানাষ কিরূপ ওষধ পাওয়া যায়_- 
এ সকল বিষয় হয় ত পুকষ অপেক্ষা ভাল বুঝেন। তাহা- 
তেই বলি, জ্ঞানেব বৃদ্ধিতে, বুদ্ধিব তীক্ষতাঘ, আ.সুনিক বঙ্গ- 
রমণী যে কিঞ্চিং উন্নতিলাভ করিযাছেন এবং ভবিষ্যতে 
আরও করিবেন, তৎপক্ষে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 

আমর| বলিষা থাকি বটে, সেকেলে পাকা গৃহিণীব মত 
গৃহিণী এক্ষণে আব দেখিতে পাওযা যায় না। কিন্তু সে 
কালের পাকা গৃহিণীতে আর একালেব পাকা গুহিণীতে 
অনেক ইতব বিশেষ আছে । আমাদের মতে সেকালের পাকা 
গৃহিণী হওয়া অপেক্ষা, একালেব পাকা গৃহিণী হওযা অনেক 
কঠিন। সেকালেব গৃছিণীদেব কতকগুলি নির্দি্ কার্য্য 
ছিল, সেইগুলি ভাঁহীব। আঁজীবন জম্পন্প করিতেন। কার্যা- 
গুলিও অতি সামান্য ছিল। এত সামান্য যে, যে সকল 
কার্ধ; করিতে তাহাদিগেব জমস্ত দিবদ অতিবাহিত হইত, 
মনে কবিলে এক্ষণকার রমণীর! তাঁল চারি পাঁচ* ঘণ্টায় 
শেষ করিতে পারেন। উক্ত নির্দিষ্ট কার্যযগুলি ভিন্ন অপর 
কোন নৃতন-তর কার্ধা গৃহিণীদিগেব হস্তে পতিত হইলে, 
তাহা কিরূপে নির্বাহ করিতে হইবে তীহাবা ভাবিয়া 
অজ্ঞান হইতেন। এক্ষণকার গৃহিণীদিগকে, যেমনই কেন 


৯৪ বঙ্গ-মহিল!। 


কার্ধ্য হউক না, একবার বুঝাইয়া দিলে তাহারা এক 
গ্রকাবে তাহা সমাধা করিয়াই থাকেন। সভ্যতার বৃদ্ধির 
সহিত আমাদিগের গৃহ সংসারে অনেক কার্য্যের বৃদ্ধি 
হইয়াছে, অনেক গুলি কার্য্য প্রায় নুতন ধরণেব_নবীনা 
গৃহিণীদিগকে সে ছমুদায় কার্য নির্বাহ করিতে হয়। 
আমরা আজি কালি আয় ব্যয়ের ভার, চাঁকর চাকরাঁণীর 
কার্ধ্যাদির তত্বাবধাবণের ভার, এমন কি ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েকে লেখা পড়া শেখানর কতকট। ভার পর্য্যস্ত, স্ত্রী- 
.লোকদিগেব উপর দিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পাবি, 
পূর্ববকালের পুরুষেবা সেরূপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। 
আমাদের দেশে এখনও পুরাতন গৃহিণীদিগেব সংখ্যা অনেক 
বেশী; কিন্তু তাহাদিগেব ও নূতন গৃহিণীদিগের কার্ধ্যাদি 
দৃ্ে আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, পুবাতন গৃহিদীদিগের 
অপেক্ষা নৃতন গৃহিণীরা বয়োরৃদ্ধির সঙ্গে অধিকতর কার্ধ্য- 
কুশল। হুইবেন। 

একালের মহিলারা কলহ করিয়া অনেক গৃহের শাস্তি 
তরঙ্গ করিষা থাকেন বটে, কিন্তু সেকালের স্ত্রীলোকের যে 
একেবারে কলহ-শুন্য ছিলেন, ইহা কি প্রকাবে স্বীকাব 
করিব? সেকালে কি স্ত্রীলোকেৰ কলহ-সুত্রে ভ্রাতায় 
লরাতায় বিচ্ছেদ হইত না? সকলেই কি নির্বরবিঝদে কাল 
যাপন কবিতেন? আমাদের বিবেচনায় পুর্বাপেক্ষা কলহ 
বিবাদের স্বাস না হইলেও, বৃদ্ধি পায় নাই। অতএব শ্ুশি- 
ক্ষার আ্োত প্রবল বেগে বহিলে বর্তমান সময়ের মহিলা- 
দিগেৰ অন্তঃকরণ হইতে কলহ হিৎসারূপ মল! মাটা 
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অল্পদিন মধ্যে বিধ্বেত হইয়া ফাইবে) এরূপ আশা করা 
যাইতে পাবে । 

পূর্র্ব কালের মহিল রা বিদ্যা শিক্ষা করিতেন না। 
এক্ষণে রমণীদিগেব মধ্যে বিদ্যা শিক্ষার বহুল বিস্তার হই- 
য়াছে এবং অনেকে বিদ্যাশিক্ষা ছাবা জ্ঞান বৃদ্ধি করিয়া 
ছেন- শিক্ষিতা তাক্ষ-বুদ্ধি-সম্প্না, স্থচতুবা, বহুতর রমণী 
আজি কালি বঙ্গীয় যুবার গৃহে শোভা পাইতেছেন। এমন 
স্থলে সেবালের রমণীদিগের সকল বিধয়ে শ্রেষ্ঠত্ব শ্বীকাৰ 
করিলে বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ কবিবার চেষ্টা করিলে বিদ্যার 
অবমাননা! করা হয়। কোন্‌ প্রাণে তাহ! করিব ? বিশেষ 
এত দিন নিদ্যাব আলোচনা রমণীদেব মধ্যে হওযাঁতেও 
তাহাদেব স্বভাবের ব। অবস্থাৰ কিছুই পরিবর্তন হয নাই 
বলিলেই বা, কেহ ইহা বিশ্বাস কবিবেন কেন? 

তবে থে আমরা বর্তমান সমযেব রমণীদিগের অনেক গুলি 
দোষ প্রদর্শন কবিয়া আমিলাম, সে কেবল রমণী- 
দ্িগের এবং আমাদিগের মঙ্গলের নিমিভ, তাহাদিগের 
দোষ ভাগেব আলোচন। কবিলাম মাত্র । বাহাতে তাহাদিগের 
অন্তঃকরণ মেঘ-মুক্ত শশধরেব ন্যায় নির্দল, নয়ন-মন তৃপ্ত - 
কর ক্সিগ্ধ জ্যোতিপূর্ণ হয, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য । বাস্তবিক 
যখনই তাহাদের গুণাগুণের আলে।না করিয়া থাকি, 
ভখন্ই তীঙ্ানা যে উন্নতির পথে নীতা হইয়াছেন,তাহা আমা- 
দের মনে জাগরূক থাকে । পুস্তক বা সৎ্বাদপত্রে প্রকাশিত 
প্রবন্ধ পাঠে বঙ্গমহিলার মঙ্গল হইবে, আমাদের মনের এই 
বিশ্বাসই যে, আধুনিক বঙ্গ-মহিলার উন্নতিব পরিচয়। 


বঙ্গমহিলার আত্বোন্নতি। 


যে সকল গুণ থাকিলে পুরুষ বা স্ত্রীলোক আত্মোনতি 
লাভ কবিতে পাবে, আমাদের দেশেব রমপীদিগের সে 
সকল নাই বলিলেই চলে। কোন বিষয় শিক্ষা 
করিতে হইলে পেই বিষয়ে মনোযোগ করিতে 
পাব! মনুষধ্যেব একটি প্রধান গুণ । দ্রুঃখেব বিধয় আমাদের 
দেশের রমণনীদিগেব মধ্যে অনেকেবই এই শুণ নাই। 
তাহাবা কোন কার্যে চাবি দণ্ড মনঃস্থিব কবিতে পারেন না। 
এক খানি পুস্তক এক ঘণ্টা পাঠ করিযাই তাহারা বিরক্ত হন, 
কোন দ্রব্য দৈবাৎ হাবাইয। গেলে দশ পনব মিনিট উহাব 
অনুসন্ধান কনিষাই ভীহারা বিৰক্ত হইয়া পড়েন। কোন 
বিষয়ে মন্তনহযোগ করিতে না পারিলে উক্ত বিষষে বিশেষ 
রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পাবা যায না, স্থুতরাং আমাদের 
দেশেব বমণীদেব কোন বিষয়ই সম্যক্রূপ শিক্ষা কৰা হয 
ন।। গৃহ-কাধ্যই বলুন অথবা শিল্প-কার্যাই বলুন, ব। পুস্তক 
পাঠই বলুন-কোন বিষয়েই ই'হাদেব সম্পুর্ণপূপ অভিজ্ঞতা 
জন্মে না। 

প্রায় সকলেই ব্বীকাব কবেন যে, আমাদেব দেশেব বমশী- 
দেব মন অতিশয় কৌতুহল বিশি কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
কখন কোন ভাল ধিষয় জানিতে আমাদেব দেশের রমণীদেব? 
মনে কৌতুহল জন্মে না। শীলেদের নৃতন বৌ দেখিতে 
সুন্দরী কি না,কতগুলি অলঙ্কাব তাহার শ্বশুর তাহাকে দিয়াছে, 
রাত্রে জ্ঞানদান স্বামীব সহিত কি কথোপকথন হইয়াছে-_ 
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এ সকল কথা জানিবাব নিমিত্ত আমাদের রমণীর আহার নিদ্রা 
পবিত্যাগ করিতে পারেন । কিন্তু এই যে বঙ্গ-দেশ মধ্যে 
রাজনীতি সন্বন্ধে_ধশ্র-চর্চা সম্বন্ষে__রাজ্য-শাসন সন্বন্ধে-_ 
সামাজিক উন্নতি সন্বন্ধে-__ লোকের দুর্দশা সম্বন্ধে-_এত 
আন্দোলন হইতেছে, কোন বিদ্যাভিমানিনী রমণী কি ইহার 
কোন খোজ লইয়া থাকেন? সাধাবণত আমাদের দেশের 
রমণীদিগকে দেখিলে বোধ হয যেন নাইযা খাইয়৷ ঘুমাইয়া 
এবং পতিকে দুই চারিটি সন্তান উপটৌকন দিয়া মরিবার 
নিমিত্ত বঙ্গীষ রমণী ভূভাবতে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাদের 
মধ্যে কেমন এক প্রকাব নিজবি ভাব সর্বদা বিরাজ করে-_ 
দেখিলে মনে বড় ছুঃখ হয। 

কোন একটি বিষয় লইয| ছুই দণ্ড চিন্তা কর! যে আবশ্যক, 
এ কথা আমাদের বমণীবা প্রায় জানেন না। তবে তাহাদের 
মধ্যে দুই একটি চিন্তাব উদ্দেক আমনা কখন কখন দেখিয়া 
থাকি। এক অন্ন চিন্তা, দ্বিতীয় বন্্রাদি বেশ ভূষাব চিন্তা । 
আবশ্যক মত অশন ভূষণ পাইলেই বঙ্গবালা নিশ্চিন্ত । বাস্ত- 
বিক বঙ্গবালাব ন্যাষ চিন্তাশ্বন্য জীব জগতে আর আছে কি না, 
তৎপক্ষে আমাদেব সন্দেহ আছে, এইবূপ চিন্তাশৃন্য বলিয়াই 
ইহাদের এরপ দুর্দশা । যে কখন আপনাব অবস্থার 
কথ! চিন্তা করে না, সে কখন আপনাব অবস্থ৷ উন্নত কি 
অবনত তাহ! জানিতে পাবে না_কাজেই তাহার অবস্থার 
কখন পরিবর্তন হয় না । সেই জন্য বোধ হয় একশত বৎসর 
পুর্বে আমাদের দেশেব রমণীদের অবস্থা যেরূপ ছিল এখনও 
যেন সেই রূপই রহিয়াছে । 


১৩ 
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নিজের চেগ্রায় যে নিজের উন্নতি হইতে পার এ ধারণা 
বন্ধমছিলাদের মনে হয় না। বালিকা কাল হইতে অন্যের 
উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা পাইয়া তাহাদের মনোৰৃতি 
সমুদায় এরূপ দুর্বল হইয়া পড়ে ষে, বয়োর্দ্ধি সহকারে 
সেই সকলের কিছুমাত্র বিকাশ হয় না। সাধারণত আমা- 
দের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস যে, নির্ববোধ হওয়া বুঝি 
তাহাদের একটি গুণ, যে কার্যে একটু বুদ্ধির প্রয়োজন এমন 
কোন কার্য তাহাদিগকে করিতে দিলে তাহার! অক্ান বদনে 
বলিবেন, “মেয়ে মানুষে কি এসব কাজ করিতে পারে?” এমন 
কি একটা কথা বুঝিতে যদি একটু চিন্তার প্রয়োজন হয়, 
তাহা হইলে তাহার! কিছু মাত্র চিন্তা না করিয়া বলিয়! বসি- 
বেন--সব কথা কি মেয়ে মানুষে বুঝিতে পারে?” এইরূপ 
যে কোন সময়ে বুদ্ধি পরিচালনার প্রয়োজন হয়, চিন্তা করি- 
বার প্রয়োজন হয়, মেই সময়েই আমাদের গৃহলক্ষমীরা গ1 
ঢালিয়। দেন__ইহাতে ভাহাদেরও ক্ষতি আমাদেরও ক্ষতি । 

পরমেশ্বর পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগকে অল্প 
বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন__ইহা সম্ভব নহে, বিশেষ তিনি ষে 
বিলাতের স্ত্রীলোকদিগকে আমাদের দেশের স্ত্রীলোক 
অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে 
হইলে তাহাকে পক্ষপাতী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তবে 
কি কাবণে আমাদের দেশের পুরুষদের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা 
নির্বোধ হয়? কি কারণে তাহাদিগকে বিলাতের রমণী- 
গণের নিকটেও পরাস্ত মানিতে হয়? ইহার উত্তর সহজেই 
দেওয়া যাইতে পাবে । রামদুলাল কর্ধ্পকার ও রামহরি বন্দ্যো- 
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পাধ্যায় উভয়ের ছুই খানি খাঁড়া আছে। রামহরি বন্দ্যো- 
পাব্যায় কখন খাড়ার ব্যবহাব করেন না; তাহার খাড়া খানিতে 
মরিচ! ধরিয়াছে, রামছুলাল সর্ধদ| পাঠা কাটিয়া বেড়ায়, 
রীতিমত খাঁড়াখানিকে যত্বু করে, উহ্হাকে মাজে ঘসে, 
তাহার খাড়া খানি চক চক করে। আমাদের দেশের অনেক 
রমণীর মানসিক বৃত্তিগুলি রামহবির খশড়ার অবস্থা প্রাপ্ত 
হয়। তাহার! উহাদেব বিশেষ যত কবেন না__রীতিমত 
ব্যবহাবৰ করেন না। স্বৃতবাৎ তাহারা আপনাদের দোষেই 
পুরুষদিগের নিকট ক্ষীণবুদ্ধি হীনজ্ঞান বলিয়া উপহাসেৰ 
পাত্রী হন। 

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, পুরুষদিগের সহিত ন। 
মিশিলে, প,রুষদের সহিত কথোপকথন না হইলে স্ত্রীলোক- 
দের জ্ঞান বৃদ্ধি হইবার যো নাই, তাহাতেই বা হয় কৈ? 
পিতা, ভ্রাতা, জ্যেঠা, খুড়া, স্বামী, দেবর, শ্বশুর প্রভৃতি কি 
পুরুষ নহেন? ইহাদের নিকট কি নানা বিষয়ের নানা প্রকাব 
কথা! আমাদের মহিলার শুনিতে পান না? কিন্তু তাহাতে 
তাহাদের বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয়--এ বিগ্বাস আমাদের নাই । 

ফলত নিজে চেষ্টা না করিলে কিছুতেই নিজের উন্নতি 
হয়না । আমরা এমন অনেক রমণী দেখিয়াছি, ধাহাদের 
বেশ বৃদ্ধি আছে; কোন একটা কঠিন বিষয় বুঝাইয়া দিলে অল্প 
ক্ষণেই তাহারা তাহা বুঝিতে পারেন, কিন্তু বুঝিয়া আর মনে 
রাখিতে চে করেন না। কিছু দ্রিন অন্যে ঘে সকল বিষয় 
বুঝাইয়া দেয় তাহা বুৰিয়া স্মরণ করিয়া রাখিতে হয়, 
স্মরণ করিয়। রাখিতে রাখিতে শেষে নিজেরই এ প্রকার 


১৪০ বঙ্গ-মহিলা। 


ক্ষমতা জন্মে যে, কি গুহ সংসার সম্বন্ধে, কি বিদ্যা 
সম্বন্ধে, কি পর্্ম সম্বন্ধে যে কোন প্রকার আলোচন! হউক না, 
তাহ! আপন] হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। 

আমাদেব দেশের রমণীদের মধ্যে যে তিনটী গুণের অভাব 
আমর দেখাইয়াছি, সেই গুণ তিনটি তাঁহাদের না থাকিলে 
কখন তাহার! আত্বোন্নতি লাভ করিতে পারিবেন না । তাহারা 
অনুসন্ধিতস্থ হইয়া নৃতন নৃতন বিষয় শিক্ষ। না করিলে তাহাদের 
বুদ্ধি পবিমার্জিত ও মন প্রশস্ত হইবে না। আর তাহা না 
হইলে কি লেখ। পড়াব উন্নতি, কি গৃহ কর্ট্মের উন্নতি, কোন 
গ্রকার উননতিই তাহাদের দাবা জাধিত হুইবে ন!, তাঁহাদের 
অবস্থা এখনও যেরূপ রহিয়াছে যুগ যুগীনস্তেও তেমনি থাকিয়! 
যাইবে। 

যাহা হউক আমর দেখিতে চাই যে, বস্ত্র-মহিলারা এখন 
অপেক্ষা বুদ্ধির পরিচালনা, ম্মবণশক্তিব বৃদ্ধি ও বাহ্য জগতের 
জ্ঞান লাভ করিতে যত্ববত্তী হইযাছেন। প,রুষে এই কার্ধয 
করিতে পারেন, স্ত্রীলোকে পারেন না__প,রুষে এই কথাটা 
বুঝিতে পাবেন, স্ত্রীলোকে পাবেন না, এ বিশ্বাস তাহাদেৰ 
মনে একেবারেই হওয়া অনুচিত । 


আমাদের শেষ নিবেদন | 


এই পুস্তকে যত গুলি প্রবন্ধ বঙ্গ-মহিলা সম্বন্ধে আমরা 
লিথিয়াছি,তৎস্রমুদঘ পাঠে বঙ্গমহিলাব1, বোধ হয,আমাদিগের 
উপর অত্যন্ত বিরক্ত হুইযাছেন। তাহার! ভাবিতে প্ৰন, 
আমরা ক্রমাগত তাহাদিগের গদাষই উল্লেখ করিষাছি, কিন্ত 
ভ্রমেও গুণানুবাদ কবি নাই, অতএব তাহাদিগের নিন্দা 
কবাই আমাদের প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য ; ইহা সত্য নহে। 

এ সৎসারে বন্ধু ছুই প্রকারের | বন্ধুব দোষকে দোষ জ্ঞান 
না করা, বন্ধু সে কোন কার্ধ্য কবেন তাহা উত্তম বিবেচনা করা, 
বন্ধুব বিন্দ্রমাত্র গুণ দেখিয়া তাহাৰ শত সহজ প্রশৎসা করা-_ 
এক প্রকার বন্ধুব কার্ধ্য | আবাব বন্ধুব বিবিধ গুণ থাকিলেও তা- 
হার সামান্য দোষ দেখিয়। তাহাব সংশোধনের চে করা এবং 
যাহাতে তীহাব স্বভাব নিশ্মল ও পবিত্র হয়, যাহাতে তিনি 
সকল গুণের আধার হয়েন, সকলে তাঁহাব প্রশংসা করে, এরপ 
চে! করা-_আর এক প্রকার বন্ধুব কার্য্য। আমবা বঙ্গমহিলা- 
দিগের শেষোক্ত প্রকাবের বন্ধু। আমরা তাহাদিগের মধ্যে 
যে দকল দোষ আছে ও থাকিবার সম্ভাবনা, ততসমুদায় স্পন্রী- 
ক্ষরে দেখাইবার চেষ্টা! করিয়াছি ; গুণ দেখাইব বলিয়া কোন 
প্রবন্ধ লিখি নাই; তাহাতেই আমাদিগের লিখিত প্রবন্ধগুলি 
প্রথম পাঠে কর্কশ বলিয়া বোধ হইয়৷ থাকিবে এবং আমরা 
দুর্ভাগ্যক্রমে নিন্দুক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া! থাকিব । কিন্তু 
আমাদের উদ্দেশ্য বুন্িয়া ধাহাবা পাঠ করিয়াছেন, ভরসা করি 


১০২ বঙ্গ-মহিল!। 


তাহার! আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হয়েন নাই। অনেক সময় 
সত্য কথা বলিলে তাহা শ্রুতি-মধুর হয় না, কিন্ত আমরা 
নিশ্চয় বলিতে পারি, নিন্দা করিবার অভিপ্রায়ে এক শব্দও 
এই পুস্তকে লিখিত হয় নাই । 

আমর! যে প্রকারে কার্য করিতে বঙ্গ-মহছিলাদিগকে বলি- 
য়াছি, তাহা ভিন্ন ষে অন্য প্রকুরে সেই সকল কার্ধ্য সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা কদাচ সম্ভব নহে ; তবে আমরা 
তাহাদিগকে যথাসাধ্য সছুপায় বলিয়। দরিয়াছি মাত্র । ইচ্ছা 
করিলে তাহার! নান! প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া স্থখে 
জীবন অতিবাহিত করিতে পাঁবেন__আমরা যে সকল বিষয়ে 
তাঁহাদিগের বুদ্ধির অভাব বা অপরিণামদর্শিতা দেখাইয়া 
দ্রিয়াছি, তাহ! ভিন্ন আরও অনেক বিষয় আছে। সে সকল 
বিষয় ভাহারাই বিশেষরূপ অবগত আছেন-_-আমরা তাহা- 
দিগকে কেবল পথ দেখাইয়াছি মাত্র, কিন্ত সেই পথে তাহার! 
কখন কি ভাবে গমন করিবেন, তাহা বিবেচনা করিবার ভার 
তাহাদের উপরেই রহিল। এই আমাদের শেষ নিবেদন । 


সম্পূর্ণ। 
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